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জন্মের প্রথম শুভক্ষণ থেকে শিশুর প্রতিটি 
মুহূর্ত অভিজ্ঞতার আলোকে কিভাবে ভাস্বর হয়ে ওঠে, 
কিভাবে তার মনের ক্রম-উন্মোচন হয় তা ভাবলে বিস্ময় 
জাগে। শিক্ষাদ্ধারা শিশুর জীবন ক্রমশ রূপে-রসে 
সমৃদ্ধ হয়ে উদ্ভাসিত হয়। 

জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কি, কিভাবে শিক্ষার 
ধারা জীবনকে রসসিক্ত ক'রে তোলে, এ নিয়ে যুগে 
যুগে মনীষীদের শিক্ষা-বিচিন্তা সংস্কতি-লোকে নব নব 
সত্যের সন্ধান দিয়েছে । এ গ্রন্থে তাদের শিক্ষাদর্শনকে 
প্রথমেই স্থান দেওয়| হয়েছে । 

শিক্ষার্থী শিক্ষা-জগতের কেন্দ্রবিন্দু ঃ শিক্ষক জ্ঞানযজ্ঞের 
হোতা । শিক্ষার পরিবেশ রচনায় শিক্ষকের ভূমিকাই 
প্রধান। কিন্তু কিভাবে তিনি শিক্ষার আয়োজনকে 
সার্থক ক'রে তুলতে পারেন? এ গ্রন্থে তার বিস্তৃত 
আলোচনা কর] হয়েছে। 

শিক্ষার্থীর দেহ ও মন, বিদ্যালয় ও গৃহের পরিবেশ, 
শিক্ষা-দন্বন্ধীয় নানাবিধ সমস্তা_সমস্ত দিকেই গ্রন্থকার 
তার বীক্ষণ-ব্তিক! তুলে ধরেছেন। ভারতীয় শিক্ষা- 
সাহিত্যে এই নূতন যোজনা অনেক মৌলিক চিন্তার 
সন্ধান দেবে। 
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“সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে” 
পনায়মাত্া বলহীনেন লভ্যঃ” 
প্প্রথিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়।” 
«ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্ৰমিহ বিদ্যতে” 
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ভূমিক 
বিস্তীর্ণ । তাকে পরিক্রমা করা সহজ নয়॥ 


বিরাট পট-পরিবর্তনের পালা শুরু হায়েছে। 
দৃষ্টি দেবার সময় 


শিক্ষার আঙ্গিনা আজ 
ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এক 
তাই এই যুগ-সন্ধিক্ষণে শিক্ষার চারদিকে নু কারে 
এসেছে। 

বিচিত্র এই জীবন; লেই বৈিত্রাকে পরিপুষ্ট করে শিক্ষা । তাই 
জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক কি এবং কতখানি তা নির্ণয় করা দরকার । 
কিভাবে শিক্ষার ধারা জীবনকে রসসিক্ত ক'রে তুলেছে তাও লক্ষ্য করবার 
মতো। ভারতের মাটিতে বহু মনীষীর অভ্যুদয় ঘটেছে; তীদের শিক্ষা- 
বিচিন্তা সংস্কতি-লোকে নব নব সত্যের সন্ধান দিয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে 
তাই তাদের শিক্ষাদর্শনকে প্রথমেই স্থান দিয়েছি। 

জন্মের প্রথম শুভক্ষণ থেকে শিশুর প্রতিটি মুহূর্ত অভি 
কিভাবে ভাস্বর হ'য়ে ওঠে, কিভাবে তার মনের ক্রমউন্সোচন হয়ঃ তা 
ভাবলে বিস্ময় জাগে! শিশুর জীবনের খগ্ড-ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে এ হট 
সমগ্র রূপ দিতে গেলে চাই গভীর অন্ত্্ি ও নৈপুণ্য । শিক্ষার্থীকে জেনে, 
কিভাবে তাকে শেখালে তার জীবন ক্রমশ রূপে-রসে সমৃদ্ধ হয়ে উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠবে তা বলা সহজ নয়! গ্রন্থটিতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা 
হৃয়েছে। 
শিক্ষার্থী শিক্ষাজগতের কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষক জ্ঞানযজ্ঞের হোতা । শিক্ষার 


পরিবেশ রচনায় শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান । শিক্ষাতরণীর কর্ণধার প্রধান 
'ল বন্ধু ও নির্দেশকের কাজ। শিক্ষক কিভাবে 


শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র কপ 
নির্দেশ ও পরিচালনা শিক্ষার আয়োজনকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে, 


র যথেষ্ট অবকাশ আছে। 

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশকে পূর্ণাঙ্গ করতে হ'লে তার দেহ ও মন 
দুদিকেই সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন । তার স্বাস্থ্যকে অটুট রাখতে না' 
পারলে শিক্ষার সব আয়োজনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিক্ষাকে সার্থক ক'রে 


তুলতে হ’লে স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে পরিচিতির বিশেষ মূল্য আছে। তাই 
গ্রন্থখানিতে এদিকেও আলোচনা বিস্তৃত হয়েছে । 

শিক্ষার চারদিকেই সমস্তার প্রাবন। আর সেই সমস্যার দিক নির্ণয় 
না করলে তার সমাধানও সম্ভরপর নয়। তাই পরিশেষে শিক্ষাসমস্তা 
সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা স্থান পেয়েছে । 

“শিক্ষার চারদিক’ গ্রন্থখানিতে ভারতীয় শিক্ষার নানাদিকে আলোক- 
পাত করার চেষ্টা করা হয়েছে । দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও. 
শিক্ষা-সংস্থার সঙ্গে জড়িত থেকে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আহরণ ক'রেছি তার 
কিছুটা এই গ্রন্থে তুলে ধরবার চেষ্টা ক'রেছি মাত্র। কেবল শিক্ষক-শিক্ষণের 
পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র ক'রেই যে এ গ্রন্থের পরিকল্পনা তা নয়, দেশের 
শিক্ষান্থুরাগী জনসাধারণের মনে শিক্ষা-চিন্তার সন্ধান দেওয়াও এর ব্রত। 
সেই ব্রত উদ্যাপনে সার্থক হ'য়েছি__-একথা বলবার স্পর্ধা আমার নেই। 
তবে ভারতীয় শিক্ষা-সাহিত্যে এই নৃতন যোজন! যদি কিছু মৌলিক চিন্তার 
সন্ধান দেয়, তাহলে আমার এই প্রয়াসকে সার্থক ব'লে মনে করব । 
ম্যাঞ্চে্টার শিক্ষা-সংস্থা 
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জীবন ও শিক্ষা 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি 


সূচীপত্র 


শিক্ষা-বিচিন্তা 


শিক্ষার প্রগতি_ভারতে শিক্ষার ক্রমবিকাশ; শিক্ষার 


ইতিহাসে স্বর্ণযুগ, 


মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদ্‌, স্তাডলার কমিশন, 


হার্টগ কমিটি, সাপ্র কমিটি, সার্জেন্ট কমিটি 
শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের প্রগতি তত 


প্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শন 


শিক্ষায় বিদেশীয় 
জন ডিউই 


ভাবধারা-__রুশো» পেস্তালৎসি, হাৰ্বাট, 


পর্যায় ১_শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা 


এক £ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 


এখান শিক্ষকের কাজ--প 


প্রধান শিক্ষক ৩ 
প্রধান শিক্ষক ও 


অভিভাবক 
"দুই £ বিদ্যালয় ও 


বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ 
গৃহ ও তার ভিন্ন ভিন্ন ক 
আকৃতি ১ শিক্ষার অন্যান্য 


নিদর্শন, সংগঠন, শিক্ষণ, পরীক্ষণ ১ 
শিক্ষার্থী ; প্রধান শিক্ষক ও সহ্শিক্ষক : 
পরিচালক সমিতি ১ এধান শিল্ষক ও 


শিক্ষা-পরিবেশ 

; বিদ্যালয়-গৃহের স্থান নির্বাচন ; বিদ্যালয়- 
1ঠামো ১ আসবাবপত্ৰ_প্রয়োজনীয়তা, 
উপকরণ-_শিক্ষায় দৃশ্ঠ-সহায়তা? 
পাঠাগার-_পাঠাগারিক » বিদ্য।লযের 


শিক্ষায় আব্য-সহায়তা ১ 
তালিকা ; সময়-পত্রিকা প্রস্তুতের মূল সূত্র ; 


কার্ধসুচী ও সম 
সহপাঠক্রমিক ক 


সর্াবলী-_পাহিত)দুলকঃ শিল্পামূলক, অমীজ- 


১৮ 


২২ 


৩৮ 


০৯---৬৬ 


1%০ 


নীতি ও অর্থনীতিমূলক, প্রশাসনিক, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ মূলক, 


তিন: বিদ্যালয়ের শাসন-শৃত্খল! 
পটভূমিকা ; শৃঙ্খলার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য ; শাসনের প্রকার- 
ভেদ; শাসনের নীতি ও উদ্দেশ্য ; শাসনের প্রকৃত উদেশ্য ; 
শৃঙ্খলা ও সংগঠননীতি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ; বিদ্যালয়ের শাসন- 
শৃঙ্খলা_স্বিধাঃ অস্থবিধা ; শিক্ষার্থীর গোষ্ঠী পরিকল্পনা ; 
শাসনের অন্যদিক; বিগ্যালয়-জীবনে প্রতিযোগিতা ও সহ- 
যোগিতার স্থান ; বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খল আচরণ ; বিদ্যালয়ে 
গণতন্ত্র_শাসন-প্রণালীর প্রবর্তন ; স্বায়ত্তশাসনের প্রকারভেদ 
_ অনির্দিষ্ট কর্মহেতুক প্রথা, নির্দিষ্ট কর্মহেতুক প্রথা, সরল 
পরিষঢ্‌ প্রথা, জটিল পরিষদ প্রথা, বিদ্যালয়-নগরপদ্ধতি 


চার: বিদ্যালয়-জীবনের নাঁনাদিক 
শিক্ষায় স্বাধীনতা ; শিক্ষায় আত্মপ্রকাশ ; বিদ্যালয়-জীবনের 
সামাজিক দিক-_খেলা, মজলিস্‌, মেল।, এক্সকারশন ও আনন্দ 
উৎসব গোষ্ঠীজীবন ও বিদ্যালয় ; শ্রেণীবিত্তাস_ শ্রেণী 
বিশ্তাসের রীতি; বিদ্যালয়ের মূল্যায়ন__সর্বোন্নতিজ্ঞাপক 
বিবরণী; Record 98%7৫-এর জন্য তথ্যসংগ্রহ ; পশ্চিমবঙ্গ 
মধ্যশিক্ষাপর্যদ্‌ কর্তৃক প্রবর্তিত Record Card-এর বিবরণ 3 
পতীক্ষা-ব্যবস্থাঃ বিদ্যালয় পরিদর্শন-_পরিদর্শনের নান! পর্যায়, 
পরিদর্শন নীতি না by 


পর্যায় ২-পদ্ধতি 
পাঁচ: শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা 
পাঠ্যবিষয় ; শিক্ষাপ্রণালী ; ভাষা-শিক্ষ। ; পড়া ও লেখা 
শেখানোর পদ্ধতি ; গণিত-শিক্ষা ১ ইতিহাস, ভূগোল ও 
বিজ্ঞান শিক্ষা ১ সাধারণ বিজ্ঞান-পাঠন ; ভাষা ও সাহিত্য 


৯৭১১৬ 


৬৭-৯৬ 


১১৭--১৪৮- 


| 


lo 


শিক্ষা পদ্ধতি__মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য, ভাষা-শিক্ষার ভিন্ন 
স্তর, ভাষা-শিক্ষার ক্রম £ বলা+ পড়া, লেখা ১৪৯-- ১৬৬ 


হয় : শিক্ষণ-প্রণালী 
শিক্ষাপদ্ধতির মূল নীতি ; শিক্ষাদানের কৌশল- প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা 
মৌখিক শিক্ষাদানের রীতি $ শিক্ষাদানের উপকরণ_ চাক্ষুষ 
প্রদীপন, শ্রুতিনির্ভর প্রদীপন $ পাঠটাকা প্রণয়ন__ পদ্ধতি $ 
বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি_ ফ্রয়েবলের কিগারগার্টেন পদ্ধতিঃ 
মন্টেসরি পদ্ধতি, ডাণ্টন পদ্ধতি কার্যসমন্তা পদ্ধতি (প্রোজেক্ট) 
সববিধা ও অস্থবিধা ; কৰ্মকেন্দ্ৰিক শিক্ষা-_ইউনিট পদ্ধতি; কর্ম . 
ও প্রোজেক্টের মধ্যে পার্থক্য ; পাঠদানের ইউনিট পদ্ধতি_ 
স্ববিধা ; শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালী_ শ্রেণীবিভাগ ; Workshop 


method ও Programmed learning ১৬৭-২০৪ 


পর্যায় ৩-স্বাস্থ্যবিধি 
সাত £ বিদ্ালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা 
শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও ্বাস্থ্যবিবি__পরিদ্ধার-পরিচ্ছন্ন থাকা, 
ভোরে ওঠা, নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা ১ ব্যায়াম 
শ্রেণীভেদ £ পু্টিসাধক ব্যায়াম, শরীর-গঠনকারী ব্যায়াম, 
আমোদজনক ব্যায়াম, নানারূপ কৌতুক-কসরৎ $ মাংসপেশীর 
উপর ব্যায়ামের প্রভাব-াড়াবার নিয়ম, শৌয়া-বসার 
নিয়ম $ দেহ ও মনের ক্রিয়া? সামুতত্রের কার্যাবলী মস্তিফ ; 
পেণী_ পেশীর স্বাস্থ্য ; গ্রন্থি থাইরয়েড, আ্যাড্রিনাল ও 
পিটুইটারি ১ স্থসথ্রক্ষার মৌলিক উপাদান সূর্ধালোক, 
খাস; স্বস্থাশিক্ষার কার্যক্রম; স্বাস্থ্য-রক্ষণ কার্যক্রম ; স্বাস্থ্য 
উন্নয়ন কার্যক্রম; অস্বাস্থ্য প্রতিরোধ কার্যক্রম ; বিদ্যালয়ে 
্বাস্থ্-পরীক্ষা ; বিদ্যালয়ে আরোগ্যশালা ২০৭-২৩৭ 


uo 


বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্তব্য ; শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় থেকে পলায়ন 

_কারণ ; মিথ্যা কথা বলা ; বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খল আচরণ ২৩৮--২৪৮ 
পর্যায় ৪_সমস্ত| - 

নয়: শিক্ষার বর্তমান ভাবধার! 

শিক্ষা ও গণতন্ত্র ; শিক্ষায় প্রয়োগবাঁদ ; ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ ; 

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ; 9:00 Dynamics ; শিক্ষা-ব্যবস্থায় 

নূতন ধারা ২৫১-২৫৬ 


দশ: আমাদের সমীজ-সমস্তা ও শিক্ষা 
সামাজিক সমস্যা ; অর্থনৈতিক সমস্তা ; মনস্তাত্বিক সমস্তা ; 
কৃষ্টিগত সমস্তা ; অন্তান্ত সমস্তা ; আমাদের শিক্ষা-সমন্তা__ 
যুগভেদে ভারতের শিক্ষা-সমস্তা ; স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ; 
প্রাথমিক শিক্ষা ১ বুনিয়াদী শিক্ষা £ মাধ্যমিক শিক্ষা ; স্থান বা 
পরিসর; আয়োজন ; শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক ; শিক্ষক-শিক্ষণ 
ব্যবস্থার ক্রটি ; শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠ্যসূচী ; শিক্ষা-ব্যবস্থায় 
সময়-তালিকা--সময়-তালিকা পরিবর্তনের প্রয়োজন ১ প্রাকৃ- 
প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ সমস্ত৷ ; প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ 
সমস্তা- শিক্ষার্থীদের ছুরবস্থা৮ শিক্ষক-সমস্তাঃ অনুপযোগী 
পাঠক্রম, ক্ৰুটিপূর্ণ ব্যবস্থা, ও প্রশাসন, অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও 
অবহেলা, শ্রেণী-পরিবেশ ও বহিঃপরিবেশ ; মাধ্যমিক শিক্ষার 
বিশেষ সমস্তা__পাঠ্যসূচীর বোঝা, নুতন পাঠ্যসূচীর ক্রি, 
পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষা ; বৃত্তিশিক্ষা ; মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ; 
শিক্ষায় গবেষণা ২৫৭-২৯৬, 


নির্ঘণ্ট ॥ ২৯৭--৩০৬ 


শিক্ষা-বিচিত্তা 


338,0৮1 


শিক্ষা-বিচিন্তা 
জীবন ও শিক্ষা 


. আপন সত্তার অনুভূতি হ'ল জীবন। যে স্থন্টির ধারা অনন্তকাল ধ'রে 
বয়ে আসছে তাকে সীমায়িত করে জীবনের গণ্ডী। সত্যই বিচিত্র এই 
জীবন, আরও বিচিত্র তার প্রকাশ । এই ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে স্থষ্টিধারার 
এক অখণ্ড সম্পর্ক আছে। মরণ এই জীবনকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। - 
জীবন-মরণের এই লীলা আজও রহস্তময় হয়ে আছে; কিন্তু তারি মাঝখানে 
দুদিনের এই যে প্রকাশ, মাটির পৃথিবীতে এই যে ক্ষণিকের পদসঞ্চার; 
তার মূল্যও কম নয়। 

মানুষ পৃথিবীতে আসে” প্রতি মুহূর্তে তার মন-প্রাণ-দেহ ভ'রে ওঠে; 
নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা যোগায় চারদিকের পরিবেশ, আর তাকে ঘিরেই 
শুরু হয় জীবনের পথ-পরিক্রমা ৷ চলার পথে যে পাথেয় সে আহরণ. করে 
তা শিক্ষারই উপাদান__কখনও আনন্দ, কখনও বেদনা, কখনও আশার 
আলো, কখনও বা নৈরাশ্যের আধার | ধরণীর আঙ্গিনায় নিত্য নতুন তার 
আনাগোন! আমাদের হ্বদয়-বীণায় কত মুর্ছনাই না তুলে যায়! কিন্তু সবই যে 
একটি লীলা ; আমাদের জীবনের মাঝে সেই লীলারই অনন্ত প্রকাশ। যখন 
ছুখস্বখের দোলায় দুলতে দুলতে নিজেকে ভুলে যাই তখন জীবনের 


সার্থকতা! যায় হারিয়ে । ; i রানি 
প্রতিটি জীবনে অনুভূতির যে ফন্তধারা বইতে ধারে তা. মানুষকে 


চিত্তবৃত্তি র 

এই আত্ম-উন্মোচন জীবনের ধর্স। ফুলের ধর্ম তার প্রকাশে। একে 
একে পাপড়ি-পাতার বন্ধন টুটে যায়; ফুটে ওঠে সে ভার কূপের নৈবেছ নিয়ে, 
তার সৌরভ নিয়ে । তেমনি মানুষ আজীবন এই প্রকাশের সাধনা, ক'রে 


৪ শিক্ষার চারদিক 


যায়। যতই সে বিরহ-বিচ্ছেদে ছুঃখ-সংঘাতে পিষ্ট হতে থাকে, ততই তার 
ব্যক্তিত্বের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বত্রষ্ঠার আয়োজনে সে যেন একখণ্ড 
চন্দন কাঠ। এই ব্যক্তিত্বই হ'ল মানুষের প্রকৃত পরিচয়। প্রদীপের 
পরিচয় তার শিখায়, মানুষের পরিচয় তার ব্যক্তিত্বে। তাই তো সব 
কীতি ও কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে তার ব্যক্তিত্বই সমুজ্ছল হয়ে ফুটে ওঠে। 

যতদিন বাঁচব ততদিন আমাদের চলতে হবে । কারণ এ যে চঞ্চলের 
রাজ্য। এর শেষ কোথায় কেউ জানে না । তবে চলার একটা ছন্দ আছে, 
আর সেই ছন্দ এনে দেয় মানুষের শিক্ষা । শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটা 
নিবিড় যোগ আছে। জীবন থেকেই প্রতিনিয়ত আমরা রস আহরণ করি। 
তাই জীবন থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। মাটি থেকে যেমন 
লতার জন্ম, তেমনি জীবন থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের জন্ম। 
আজ শিক্ষা ও জীবন এই দুইএর মধ্যে ব্যবধান সংকীর্ণ হয়ে আসছে। 
আমাদের চেতনলোকে দুইএর মধ্যে কোথায় যেন একটা মিলন ঘটেছে। 
তাই শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যে রেখা টানা হয়েছিল তা ক্রমশই অস্পষ্ট 
হয়ে যাচ্ছে। এ যেন দিগন্তরেখার মতো । মাটি আকাশ যেখানে মিলেছে, 
তা কোনোদিন বাস্তব হতে পারে না। তাই সেখানে অজানার কানাকানি 
খাকবেই। জীবনে এই অজানাকে জানবার যে উন্মাদনা তা মানুষকে 
এগিয়ে নিয়ে যায়। জানা থেকে অজানায় নিয়ত যে পদক্ষেপ ঘটছে 
তারই ফলে আমাদের অভিজ্ঞতার ডালি তিলে তিলে পূর্ণ হচ্ছে। বিবর্তন 
তাই জীবনের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক । এই যে ক্রম-পরিণতি একেই আমরা 
শিক্ষা বলতে পারি। জীবন জুড়ে শিক্ষার বিস্তার 

আগেই বলেছি, জীবন বলতে বোঝায় প্রাণের প্রকাশ, স্বাভাবিক 
প্রাণধর্জের পরিচয় ৷ 

আমাদের চাঁওয়া-পাওয়া ও আনন্দ-বেদনাকে ঘিরে মানব জীবনের যে 
ক্রমপরিণতি ঘটতে থাকে, তাকে বুঝতে হলে চাই শিক্ষা । নিজেকে বুঝবার 
চেষ্টা, প্রকাশ করবার প্রয়াস ও বাইরের জগতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার 
শক্তি যে শিক্ষারই পরিণতি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

অন্ধকার থেকে আলোকের পথে অভিযান করতে হলে চাই এমন কিছু 
পাথেয় যাকে নিয়ে মানুষ পাবে আত্শক্তি ও আনন্দ । শিক্ষাই তার সন্ধান 


শিক্ষা-বিচিন্তা ৫ 
দেয়। আমাদের অন্তরে যে রহস্ত লুকিয়ে আছে, শিক্ষাই তার অবগুঠুন 
খুলে দেয়। 

শিক্ষা জীবনের প্রবতারার মতো । আকাবীকা পথে চলতে চলতে 
কোনো ভুলক্রটি ঘটলে শিক্ষা পথের নির্দেশ দেয়, দেয় সত্যের নিশানা । 

জীবনের সঙ্গে শিক্ষার রন্ধন যেমন অচ্ছেদ্য, সাহিত্যেরও তাই। প্রতি- 
দিনের আনন্দ-বেদনা, জানাশোনার রাজ্য থেকে যে বিচিত্র অনুভুতি আমরা 


অনন্তের হুর। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে একটা 
যেমন করিয়া কাদে, সাহিত্যের মা তেমন করিয়া কাদে না।” 

সত্যই, বাস্তব ছবিকে যথাযথ রূপ দিলেই তা সাহিত্য হয়ে ওঠে না» 
সেখানে চাই শিল্পনৈপুণ্য। একজনের ছুঃখ-হ্বখকে সকলের ক'রে তুলতে 
হলে তাকে আরও তীব ক'রে তুলতে হবে, তবেই সে ব্যক্তির গ্ভীকে 
পেরিয়ে সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তুলবে। কিন্তু এ কথা বললে ভুল 
হবে যে, যে সাহিত্য বাস্তবধর্মী, তা সাহিত্য নয়। জীবনে যে বিচিত্র রসের 
ধারা বইছে তাকে স্থন্দরভাবে পরিবেশন করাই সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য । 
নিখিল স্থষ্টির মধ্যে যে আনন্দ বিরাজ করছে, শত দুঃখ-বেদনার মধ্যেও যে 
করুণ স্পর্শ রয়েছে, সে অব ফুটিয়ে তোলাও সাহিত্যিকের দায়ি 


যা কিছু করুণ, যা 
মার্ব। আর এই ছুখবেদনার অন্তরালে 


যা কিছু আমাদের জীবনে ? 


ই শিক্ষার উপাদান নিহিত। 


জীবনের সব কোলাহল-কলরবের 


৬ শিক্ষার চারদিক 


এই সাহিত্য । তাই বিরহ-মিলনের স্তরকে অতিক্রম ক'রে এর অভিযান । 
কামনা-বাসনা+ ছুঃখ-হৃথ এর উপজীব্য হলেও তা থেকে মুক্তির ইঙ্গিত বহন 
ক'রে নিয়ে আসাই সাহিত্যের কাজ। যতদিন শকুন্তলা ও ছুত্মন্তের কামনা 
বিলুপ্ত হয়নি, ততদিন তাদের মিলন ঘটেনি । সত্যিকারের প্রেম যেদিন 
ছুটি হৃদয়কে ধিরে শতদলের মতো ফুটে উঠেছিল, সেদিনই অমর কৰি 
কালিদাস তাদের মিলন ঘটিয়েছেন, আর সে মিলনের উপলক্ষ্য হ'ল 
তাদেরই সন্তান । এখানেও দেখি জীবনের এক পরম সত্য উঁকি দিয়েছে। 
এই সত্যকে আবিফার করাই আমাদের লক্ষ্য। শিক্ষা ও সাহিত্য এই 
আবিকারের প্রধান অবলম্বন | 

আঙ্গ অনেকে ব'লে থাকেন যে এটা সাহিত্যের যুগ নয়, বিজ্ঞানের 
যুগ ৷ একথার মধ্যে কতটুকু যুক্তি আছে জানি না। তবে মনে হয় যে ধর্ম, 
বিজ্ঞান, সাহিত্য সব কিছুরই সম্পর্ক জীবনের সঙ্গে । জীবনকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে 
তুলবার জন্য মানুষ এমনি এক একটি পাথেয় অবলম্বন করেছে। 

ধর্ম বলতে আমরা বুঝি প্রাণ-ধর্ম। মানুষকে যা ধারণ ক'রে রাখে, যা 
তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়, তার সঙ্গে গৌড়ামির কোনো সম্পর্ক নেই। 
অনুষ্ঠানের বাহুল্য সেখানে অপরিহার্য নয়। তাই সত্যিকারের যা ধর্ম তা হ’ল 
মানব-ধর্ম, সেখানে মানুষকে অস্বীকারের কোনো চেষ্টাই নেই। সেখানে 
মানুষই সকলের ওপরে স্থান পায়। 

“এর কতখানি মূল্য আমরা দিতে পেরেছি জানি না। তা যদি পারতাম 
তবে মান্নুষের জীবনে এতো সংঘাত কেন? এর জন্য অনেকেই বিজ্ঞানকে 
দায়ী করেন। বিজ্ঞানই নাকি হৃদয়ের অনুভুতির সম্পদকে তিলে তিলে হরণ 
ক'রে নিচ্ছে, মানুষকে যান্ত্রিক ক'রে তুলছে। কিন্তু একথা কি সত্যি? প্রক্কতির 
এ বহন্ত আমাদের অগোচরে ছিল, বিজ্ঞান তাকে আমাদের সামনে তুলে 
ধরেছে ; প্রকৃতির যে সম্পদ আমরা এতদিন কাজে লাগাতে পারিনি, তাকে 
কাজে লাগাতে সহায়তা করেছে। নতুন কিছুর সে জন্ম দেয়নি, স্যর্টির মধ্যে 
যা ছিল তাকে খুঁজে পেতে সহায়তা করেছে মাত্র। বিজ্ঞান আমাদের 
দৃষ্টিকে সুষ্ম করেছে, আবার ব্যাপকও করেছে। স্থর্টির মধ্যে যে অনন্ত তথ্য 
লুকিয়ে আছে তা যখন আমাদের কাছাকাছি এনে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে 
বিজ্ঞান, তখন বলতে হবে যে সে আমাদের আত্মবিশ্বত করেনি । 


শিক্ষা-বিচিন্তা a 
স্থন্টি-সমুদ্র মন্থন করতে করতে স্থন্টিকর্তার দিকেও আমাদের দৃষ্টি পড়া 
স্বাভাবিক । আর ধর্মেরও লক্ষ্য তাই । প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে ভগবান 
লুকিয়ে আছেন, বিশ্বহ্থন্টির অন্তরালে যে লীলাময় বিরাজ করছেন, তার 
সন্ধান দেওয়া দর্শনের কাজ । দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে ধর্মের বুনিয়াদ গ'ড়ে 
উঠলেও ধর্মের সঙ্গে লৌকিকতার কিছু সম্পর্ক আছে। এক এক ধর্মে এক 
একটি জীবনদর্শন ও নীতি মূর্ত হয়ে ওঠে। কাজেই দেখা যায় যে বিজ্ঞান ও 
ধর্মের মধ্যে যদি কোনো বিরোধ থাকেই তবে তা আপাতদৃষ্ট। প্রত্যেকের 
লক্ষ্য হ’ল জীবনের 'গরিমা বৃদ্ধি করা। যে ধর্ম সকলেই মেনে চলছে, 
গ্রহতারা থেকে শুরু ক'রে তরুলতা পর্যন্ত_যে প্রাণধর্মের তাগিদ নিরন্তর 
বয়ে চলেছে, তাকে তো মানতেই হবে। তার ব্যতিক্রম ঘটলে স্থষ্টির 
বিপর্যয় আসতে বাধ্য । তাই দেখা যায় যে, আমাদের শিক্ষা, আমাদের 
ই জাহিত্য 'এই প্ৰকৃত ধৰ্ম থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। 


শিক্ষ। ও সংস্কৃতি 
সংস্কৃতি কথাটির সঙ্গে একটি বিশেষ অর্থ জড়িয়ে আছে। ইংরাজিতে 

এর প্রতিশব্দ হ'ল “কালচার' । 
সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের যেমন যোগ আছে তেমনি আছে শিক্ষার । 
বহুদিনের সাধনার ফল হ'ল সংস্কৃতি ৷ যে কোনো প্রাচীন সমাজে এক একটি 
বিশিষ্ট সংস্কৃতি 'গ'ড়ে ওঠে। জীবনায়নের সামগ্রিক পরিচয়ই হ'ল তার 
গা্ঠীর সাহিত্য, নীতি, আদর্শ, লোকাচার, শিল্প ও 
সাধনা সবকিছুকেই নিয়ে সংস্কৃতি গ'ড়ে ওঠে। তাই প্রতিটি সংস্কৃতির 
লুকিয়ে আছে। আর এই কারণে সংস্কৃতির সঙ্গে 
ঢ সম্পর্ক উপনিষদে বলা হয়েছে__-চরৈবেতি' অর্থাৎ 


তাঁর পূৰ্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে 
টানি তাই কালচারকে কেবল সংকীর্ণ অর্থে দেখা, ভুল হবে।। 
ই কলির ফেলাধনা SMR নানী 


৮ শিক্ষার চারদিক 


হ'ল ধর্ম। সংস্কৃতির নানা দিক আছে। সমাজের ভিত্তিতে মানুষের আচার, 
মনন, ধ্যান-ধারণা জন্ম দেয় সংস্কৃতিকে, তার সৌরভ দেশকালের গণ্ডিকে 
পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর তার পরিচয় মেলে সাহিত্যে, চিন্তায়, সমাজে 
ও শিক্ষা-ব্যবস্থায়। শিক্ষা সংস্কৃতির একটি মাধ্যম মাত্র । সেখানে মনের 
প্রস্তুতি আছে, বোধের তপস্তা আছে, কিন্তু চিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশ নেই, 
যে বিকাশ মানুষকে মহীয়ান ক'রে তুলবে, অমৃতের পুত্র ক'রে তুলবে । 

ভারতের মাটিতে সংস্কৃতির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। কত জাতি 
কত দেশ থেকে নতুন নতুন চিন্তার স্রোত বহন ক'রে নিয়ে এসেছে, আর 
সেইসব স্রোতের সঙ্গম ঘটেছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে । এর ফলে নিজস্ব একটি 
সংস্কৃতির ধারা গ'ড়ে উঠেছে ভারতের বৃকে। তার মধ্যে সব চিন্তা, সব 
জীবনদর্শন একাকার হয়ে গেছে। কারও কোনো নিজস্ব পরিচয় নেই। 
বহুর মধ্যে একত্বের এই যে সাধনা, এটি ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য । বৈদিক 
ও অবৈদিক ধারার যে সমন্বয় ঘটেছে তা ভারতীয় সংস্কৃতিকে আরও 
ব্যাপক ও উদার ক'রে তুলেছে। ত্রাহ্গণ্য, বৌদ্ধ, মুসলিম ও বিদেশীয় 
সভাতার আলো এসে পড়েছে ভারতবর্ষের সাধনার বেদীতে, আর সেই 
আলো হীরকের ছ্যুতির মতো এখনো অশ্লান হয়ে আছে। 

যুগে যুগে ভারতীয় সাধকের দল তাদের মৈত্রী ও সমন্বয়ের বিরাট 
সাধনা নিয়ে নির্ভয়ে বীরের মতো! অগ্রসর হয়েছেন । বাইরের বাধা, ঘরের 
বিরোধ মধ্যে মধ্যে তাদের পথরোধ করলেও কিছুতেই তাদের এই 
সাধনার অগ্রগতিকে চিরকালের মতো রুদ্ধ করতে পারেনি । 

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ভারতীয় সাধনার মূলকথা হ'ল স্বরূপে 
প্রত্যাবর্তন । এটাই হ'ল জত্যদর্শন আর ভারতীয় সাধনার লক্ষ্য 
মানুষের ইন্জিমবৃত্তি তাকে অনেক সময় আত্মবিস্বত করেছে, কিন্তু আবার 
তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে অন্তর্লোকে। 

যারা সংসারের খরস্রোতে জীবনমৃত্যুর অন্তহীন আবর্তের মধ্যে ভেসে 
চলেছে, তাদের মধ্যে ছু-একজন সেই পথ থেকে নিবৃত্ত হয়ে অন্য পথের 
দিকে তাকান, চেষ্টা করেন অস্ৃতের সন্ধান -পেতে। এই যে মৃত্যুর পথ 
থেকে অস্বতের পথে প্রত্যাবর্তন, এখানেই লুকিয়ে আছে ভারতীয় সংস্কৃতির 
মূলমন্্র। উপনিষদের মধ্যেও এই একই সবরের প্রতিধ্বনি । এরপর তান্ত্রিক 


শিক্ষা-বিচিন্তা ১. 


সাধনা, বেদবাহ আচার ও এমনি আরও কত ভাবাদর্শের আনাগোনা 
ঘটেছে, কত আধ্যাত্মিকতার স্বর ধ্বনিত হয়েছে । 

ভারতীয় শিক্ষায়ও তার প্রতিধ্বনি । তাই দেখা যায়, এক এক 
যুগে এক এক শিক্ষাদর্শন উকি দিয়েছে। কখনো চরিত্রগঠন, কখনো 
জীবনানুণীলন, কখনো বা যান্ত্রিক শিক্ষা ও বাস্তব বিদ্যার প্রাধান্য । যুগের 
আদর্শ ও চিন্তা অনুযায়ী শিক্ষা তার ধার! বজায় রেখে চলেছে । 

অবশ্য এই সব শিক্ষাদর্শনের ধারা জন্ম দিয়েছেন তাদের প্রভাব দেশ- 
কালের গণ্ডিকে পেরিয়ে সর্বস্তরে প্রসারিত হয়েছে । সেই সব মনীষী 


"সত্যই স্মরণীয় । 


শিক্ষার প্রগতি 


চলাচলের পথে স্থির থাকবার নিয়ম নেই, আর শিক্ষাক্ষেত্রেও তার 
ব্যতিক্রম হয়নি। রুশো থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে 
শিশুকে কেন্দ্রবিন্দু ব'লে মনে করেছিলেন। এটা শিক্ষায় প্রগতির একটা 
লক্ষণ । তেমনি শিক্ষায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও একটি আধুনিক ভাবধারার 
সূচনা করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক প্রগতির লক্ষণ দেখা' 
দিয়েছে;ঁযেমন শিক্ষায় আনন্দ, স্বাধীনতা ও স্বখ। চিরদিনই একথা 
স্বীকৃত হয়েছে যে স্থর্টর মধ্যে যে আনন্দ বিরাজ করছে তার সন্ধান দেওয়া 
শিক্ষারই কাজ। এর জন্তে চাই মনের প্রস্তুতি, চাই বন্ধনমুক্তি। সংস্কারের 
বাঁধনে নিজেকে আবদ্ধ রাখলে, কোনোদিনই এই আননের স্বাদ পাওয়া 
যায়না । নিজেকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে, সবার সঙ্গে ছুঃখ-হাখের 
অংশ নিতে হবে। এই হ'ল গণতন্ত্রের মূলনীতি। প্রগতির বীজ এই 
নীতির মধ্যে লুকিয়ে আছে। আজ শিক্ষাকে সমাজ-সংস্কারের অন্যতম 
সহায়ক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মধ্যে সে সম্ভাবনা আছে। 
কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে মূর্ত ক'রে তুলতে হলে চাই বিদ্ালয়-জীবনে 
সমাজের প্রতিফলন । বিদ্যালয়কে আজ এগিয়ে আসতে হবে সমাজের 
না তেমনি সমাজের যা কিছু উপাদান তা আহরণ করতে হবে 


শিক্ষাকে! তবেই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতি আসবে । 


১০ শিক্ষার চারদিক 


ভারতে শিক্ষার ক্রমবিকাশ 


একটা দেশের ও জাতির সংস্কৃতির ধারাকে বুঝতে হলে তার শিক্ষা- 
বিবর্তনকে জানা দরকার । আজকের দিনে শিক্ষার যে নবরূপায়ণ 
ঘটেছে, তার পেছনে একটা দীর্ঘ ইতিহাস লুকিয়ে আছে। যুগে যুগে দেশের 
রাজনীতি, সমাজবব্যবস্থা ও অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটেছে, আর তার ছায়া 
পড়েছে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার উপর। ভারতের এঁতিহ বহুদিনের, তাই 
যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে আজ আমরা যান্ত্রিক সভ্যতার মুখোমুখী হয়েছি 
তাকে বুঝতে হলে চাই অন্তর্্টি ও তথ্যান্্সন্ধান । | 

প্রাচীন ভারতে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাকে আমরা তপো- 
বনের শিক্ষা ব'লে জানি। আধ্যাত্মিক উন্নতিই ছিল এই শিক্ষার প্রধান 
লক্ষ্য। জীবনে যা শাশ্বত সত্য তা আবির করবার সংকল্প নিয়ে 
যে অভিযান শুরু হয়েছিল, সেদিনের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও তার প্রতিফলন 
ঘটেছিল। বিশেষ কোনো! পাঠ্যসূচী বা সময়-তালিকা না থাকলেও গুরুগৃহে 
ব্র্নচর্ষপালন আর আশ্রম-জীবনের অন্ুসরণই ছিল প্রধান লক্ষ্য । আশ্রমের 
কাজের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করাই শিক্ষার একটি লক্ষ্য 
ছিল। গুরুর প্রতি একান্তিক শ্রদ্ধাই ছিল শিক্ষার্থীর পাথেয় ; অধ্যয়ন 
ছিল তপস্ত৷। আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা আনবার একটা 
প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত। আচার্ষের কাজই ছিল তাই। নানাভাবে 
শিক্ষার্থীকে জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য নিয়ে শিষ্যের জন্যে 
গুরু দৈনিক কার্ধধারা প্রবর্তন করতেন । কখনো উগ্ভান-রচনা, কখনো 
গো-পালন, এমনি নানাকাজের মাধ্যমে তাদের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ 
সাধনের আয়োজন করা হ'ত। জীবন-পরীক্ষায় প্রস্ততি এমনিভাবে সম্ভব 
হয়ে উঠত। তাই ধ্যান-ধারণা, বোধ ও জ্ঞানের তপস্তা যেমন শিক্ষার 
অঙ্গ ছিল, তেমনি বৃত্তিশিক্ষার দিকেও সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট 
লক্ষ্য ছিল। মোট কথা, একটা মানুষকে গ'ড়ে তুলতে হলে তার যেসব বৃত্তির 
ছিল না.। 

শিক্ষার ইতিহাসে ' নতুন - অধ্যায়. শুরু "হ’ল বোৌদ্ধযুগে। ্রাঙ্গণ্য 


শিক্ষা-বিচিন্তা রি 


শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযোগ দেখা দিল”_-তা হ'ল ব্ৰাহ্মণ্য 
ধর্মের সংকীর্ণতাকে কেন্দ্র ক'রে। বৌদ্ধশিক্ষার ধারা প্রবর্তক তাদের 


মতে ব্ৰাহ্মণ্যশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ঘ। তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্তে 
বৌদ্ধশিক্ষা প্রবর্তিত হু'ল। কেবল বুদ্ধির অনুশীলন ও নীতিগত কঠোর 
অনুশাসন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না। তাই 
বৌদ্ধশিক্ষায় হৃদয়বৃততিকে। মূল্য দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব'লে বিবেচিত 
হয়েছে । রসবোধের এবং কমনীয় চিত্তবৃত্তির যাতে উন্মেষ ঘটে সেদিকে দুষ্ট 
রেখে বৌদ্ধশিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়েছিল। তাই তার মধ্যে যে 
ব্যাপকতা ও বৈচিত্ৰ্য লক্ষ্য করা যায়, তা ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা-ব্যবস্থায় ছিল না। 

মানুষের প্রকৃত মূল্য দিতে হলে মানুষের হাতে গড়া ব্যবধান ভেঙে 
পড়বেই। তাই জাতিগত সংকীর্ণ ব্যববানের প্রাচীর একে একে 
ধ্বসে পড়ল। এ ছিল বৌদ্ধশিক্ষার সংকল্প। এই সংকল্প নিয়ে নালন্দা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। একে একে শিক্ষার আয়োজনগুলি নির্দিষ্ট 
হতে থাকে । শিক্ষাপদ্ধতির কিছু কিছু প্রবর্তন বৌদ্ধশিক্ষায় দেখা যায়। 
যুক্তি ও চিকিৎসাবি্ধা ও এমনি আরও ্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবন বৌদ্ধশিক্ষায় 
লক্ষ্য করা যায়। 


ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, 
শিক্ষার ব্যাপকতা ও বিস্তার আনবার জন্তে বৌদ্ধশিক্ষার বিশেষ প্রচেষ্টা 


ছিল। তাই গতানুগতিক শিক্ষা ছাড়াও গণশিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা 
বৌদ্ধশিক্ষায় বিশেষ স্থান পেয়েছিল । কিন্তু ব্রাহ্মণ্যশিক্ষায় নিষ্ঠা, আচার ও 
সংকীর্ণ জ্ঞানানুশীলনই প্রধান লক্ষ্য ছিল। দুই-এর মধ্যে পার্থক্য এইখানেই । 


ভারতের বুকে সংস্কৃতির বিচিত্র ধারা প্রবাহিত হয়েছে। একে একে 
কত ধর্মের ও রাষ্ট্রের উত্থান-পতন ঘটেছে আর সেই অনুযায়ী শিক্ষারও 


প্রবর্তন হয়েছে । এই বিবর্তনের মাঝে মুসলমানদের আবির্ভাব ঘটেছিল। 
র চরম' নিপীড়ন ঘটেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে 


১২ শিক্ষার চারদিক 


তাই তিনি প্রথমেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন । 
সাহিত্যের যাতে উন্নতি হয় সেদিকেও তার লক্ষ্য ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে 
শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের সহানুভূতি ও স্ববিচার যে একান্ত প্রয়োজন 
তা তিনি বার বার বলেছেন। পাঠ্যসুচীর বোঝাকে তিনি শিক্ষার প্রকৃত 
অন্তরায় বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষাপদ্ধতির দিকেও তার চিন্তা 
ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানসন্মত করলে তা 
শিক্ষার্থীদের শেখার সময়কে কমিয়ে আনতে পারে অর্থাৎ অল্প সময়ে তারা 
আরও বেশি কিছু শিখতে পারে। কৃষি, বিজ্ঞান, গার্ছস্থ্য-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র- 
নীতি প্রভৃতি বিষয় যাতে অবশ্যপাঠ্য হয় তিনি সে নির্দেশ দিয়েছিলেন । 
আকবর ছিলেন সারা মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যমণি এবং মুঘল সাত্রাজ্যে 
একমাত্র তারই উদার দৃষ্টির ফলে ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু 
উন্নতি ঘটেছিল। 


শিক্ষার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ 

এর পরেই ভারতীয় শিক্ষা-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ শুরু হয়। প্রথমে ক্রীশ্চান 
মিশনারীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রাথমিক আয়োজন শুরু হয়েছিল |. উইলিয়াম 
কেরি, জন মার্শম্যান প্রমুখ বহু শিক্ষানুরাগী মিশনারী শিক্ষার প্রসারে 
এগিয়ে এসেছিলেন । পরে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার ও আরও অনেকে 
এই শিক্ষাবিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ. করেছিলেন। ১৮২০ সালের 
প্রথমেই একটি অনুসন্ধানী কমিশন বসে । 

ভারতীয় শিক্ষার তদানীন্তন অবস্থা বিবেচনা করবার জন্যে এই 
কমিশন স্থানীয় প্রয়োজনের কথা বিশেষ ক'রে বিবেচনা করেন। 
উইলিয়ম বেটিঙ্ক ১৮৩৫ সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির একটি নিখুঁত ছবি তুলে 
ধরবার চেষ্টা করেন । তার মতে শিক্ষাপ্রসারের মাধ্যম হিসাবে ইংরাজীই নাকি 
উপযোগী ছিল এবং যাতে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে সেদিকে 
ক্রমশ বেশি উৎসাহ দেখানো হ'ত। ১৮৪৪ সালে লর্ড হাভিজ ঘোষণা 
করেন যে সরকারী চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ইংরাজী-জানা প্রার্থীদের দাবী 
অগ্রগণ্য হবে। এই ঘোষণা ইংরাজী শিক্ষার গতিকে অনেকখানি বাড়িয়ে 
দিল। এ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব আলোচনা হয়েছিল তার 


শিক্ষা-বিচিত্তা ১ 


প্রত্যেকটিই শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতির ক্রটিগুলি বিশ্লেষণ ক'রে শিক্ষার 
প্রসারের জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে একটা নিয়ম- 
শৃঙ্খলার মধ্যে আনবার ইচ্ছা থাকলেও তা হয়ে ওঠেনি । এই উদ্দেশ্যে 
১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ নামে একটি নির্দেশনামা বার হয়। এই 
নির্দেশ অনুযায়ীই শিক্ষা-অধিকর্তার অধীনে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হ'ল 
এবং পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি দেবার জন্তে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হ'ল। 

শিক্ষাক্ষেত্রে উডের ডেসপ্যাচ একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে, 
কারণ শিক্ষার আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনার কাজে এই ডেসপ্যাচ 
একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । এর এক জায়গায় বলা হয়েছে 
যে, দেশের অধিবাসীদের বড় একটা অংশ সত্যিকারের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত 
আছে। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে এমন বাস্তব শিক্ষা 
বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন” এবং তার জন্য সরকার 
অধিকতর অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত আছেন। 

১৮৫৭ সালে বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষায় এক 

প্রসারী পরিবর্তন দেখা দিল। মাধ্যমিক শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন- 
যাত্রার উপযোগী ন! হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ হয়ে দাড়ালো । 
ফলে ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবর্সথায় বিশেষ 
কয়েকটি ক্রটি দেখা গেল। শিক্ষার বাহন হিসাবে মাতৃভাষার ব্যবহার 
একরকম উঠে গেল, আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্তে 
কোনো ব্যবস্থাই রইল না। কেবল পরীক্ষায় সাফল্য নিয়ে আসাই মাধ্যমিক 


ভার গ্রহণ করতে হ'লে বহু অর্থের দরকার, সেজন্তে 
পা প্রাথমিক শিক্ষার ভার হণ কারে মাধ্যমিক শিক্ষার ভার বোকা 
র ড় দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন; তবে স্থির হয় 
মাধ্যমিক বিভালযগুলিকে যধাসন্তব সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে? হাণ্টার 
কমিশন যে বিবরণী পেশ করেন আধুনিক শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর 


১৪. শিক্ষার চারদিক 


যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কমিশন স্বপারিশ করেছিলেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
বিশেষ কোনো শ্রেণী থেকে ছাত্রদের শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন খাতে বইয়ে 
দেওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৮৮২ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে 
মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ কোনো! প্রসার হয় নি। জনসাধারণের চেষ্টায় ও 
সরকারী সাহায্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গেল বটে, কিন্তু তাদের 
উৎকর্ষ-সাধনের দিকে উপেক্ষাই রয়ে গেল। টু 

১৯০২ সালে উচ্চস্তরের পরীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সন্ধন্ধে 
আলোচনা করবার জন্তে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করেন। 
এই কমিশনের স্বপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃত্ব অনেক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

শেষে, ১৯০৪ সালে, বিশ্ববিগ্ভালয় আইন অনুসারে স্থির হ'ল যে, বিশ্ব- 
বিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদন করবে এবং তার জন্তে নিয়মাবলী 
প্রস্তুত করা হ'ল। 


মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদ্‌ $ 

একদল লোক মনে করলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আওতার বাইরে রেখে স্বতপ্তরভাবে পরিচালিত করা দরকার । এই উদ্দেশ্যে 
মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ্‌ গঠনের সিদ্ধান্ত করা হ’ল । 

মাধ্যমিক পর্ষদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হ'ল অনেকখানি । যাতে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হয় ও বিদ্যালয়ের পাঠের শেষে সুষ্ঠভাবে 
পরীক্ষা কর! যায়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া এই পর্ষদের একান্ত কর্তব্য ব'লে 
বিবেচিত হ’ল । শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে প্রতিটি শিক্ষার্থীর 
উন্নতি, ব্যক্তিত্ব ও সামগ্রিক তথ্য যাতে লিপিবদ্ধ থাকে, সেদিকেও নির্দেশ 
দেওয়া হ’ল। } 

স্যাডলার কমিশন । ১৯১৭ সালে মাইকেল স্তাড্‌লারের অধিনায়কত্বে 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন বলেন যে, 
মাধ্যমিক শিক্ষাই শিক্ষার একটি বিশিষ্ট স্তর, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
মান উন্নত করতে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি বিধান, করা 
একান্ত কর্তব্য । 5 : 


শিক্ষা-বিচিন্তা 3৫ 
এই কমিশন অনেকগুলি বিষয়ে স্থপারিশ করেন এবং তার মধ্যে কয়েকটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য £_ 
(১) মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রেখা টানতে হলে প্রবেশিকা 
পরীক্ষার পর না টেনে মাধ্যমিক পরীক্ষার পরই টান| উচিত। 
(২) সরকারের মাধ্যমিক কলেজ নামে নতুন: শিক্ষালয় স্থাপন করা 
উচিত। ' এই শিক্ষালয়গুলি পৃথকভাবে বিশেষ বিশেষ উচ্চবিদ্যালয়ের অংশ 


হিসাবে পরিচালিত করা যেতে পারে । 
( মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্ধতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড়পত্র 


হবে। । ) 
(৪) "উচ্চ এবং মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষার'জন্তে একটি বোর্ড স্থাপন: 


করতে হবে এবং এই বোর্ডের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনার ভার 
থাকবে। 

স্যাড্‌লার কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা নিরীক্ষণ ক'রে যে 
স্ইপারিশ করেছিলেন তা খুবই ব্যাপক । সর্বপ্রথম এই কমিশনই মাধ্যমিক 
কলেজের -শ্রেণীগুলির সঙ্গে উচ্চবিদ্যালয়ের, একটি যোগাযোগ স্থাপন করবার 


জন্তে বিশেষ তৎপর হন। 
এর পরে মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে । জনসাধারণের 


উৎসাহে এবং ব্যক্তিও সংস্থার অর্থসাহায্যে গ্রাম ও শহর অঞ্চলে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শিক্ষার আরও কতকগুলি: 


দিক আজও পৰ্যন্ত উপেক্ষিত রয়ে গেছে। 
হার্টগ্‌ কমিটি । ১৯১৯ সালে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ 


হার্টগ কমিটি নিযুক্ত হয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
রর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ ছিল না। এই কমিটি অনুসন্ধান ক'রে দেখেন যে আমাদের 


করবার জন্তে 


হ'ল-_যে সব ছাত্র বৃতি অবলম্বন করতে ইচ্ছুক তারা নিম্নমাধ্যমিক 
বিদ্যালয়েই: পড়ীশুন!: শেষ করবে । পাঠ শেষ হবার পরেই. তাদের জন্যে 


এ শিক্ষার চারদিক 


শিল্প ও বাণিজ্য শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে 
কারিগরী ও শিক্পবিদ্ালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের স্বযোগ পেতে পারে। 
কমিটি আরও একটি বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি দেন, সেটি হ'ল শিক্ষকদের যোগ্যতা 
এবং তাদের আথিক ছুরবস্থা সম্পর্কে । 

সাপ্রু কমিটি । ১৯৩৪ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার বেকার সমস্যার 
কারণ নির্ধারণ করবার জন্তে সাপ্র কমিটি নিয়োগ করেন । এই কমিটির মতে 
সবকিছু অশান্তির মূলে আছে বেকার সমন্তা। তাই দেশে এমন 
শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া চাই যা ছাত্রদের একটি জীবিকা বা বৃত্তি অবলম্বনের 
পথে সহায়তা করবে । এটি ছিল সাপ্রু কমিটির মূল লক্ষ্য। এই সমস্তার 
সমাধান করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ 
করতে হবে। ভাবী জীবনের প্রস্তুতির জন্যে তাই কমিটি কয়েকটি 
স্বপারিশ করেন := 

(১) মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে ; তার মধ্যে একটি 
ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করবে। 

(২) মাধ্যমিক কলেজ উঠিয়ে দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সময় এক বছর 
বাড়িয়ে দিতে হবে। 

(৩) নিয়মাধ্যমিক স্তরের পরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা শুরু হবে। 

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার পরে তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রি লাভ করা যাবে। 

এইভাবে সাধারণ-শিক্ষার উন্নয়নের দিকে যেমন দৃষ্টি পড়ল তেমনি 
বতিশিক্ষার দিকেও.একটা চেতনার উন্মেষ হ'ল । 


১৯৩৬-৩৭ সালে Abbot ও Wood নামে শক্ষ বদ 
শিক্ষার সংস্কার ও বিশেষ ক'রে বৃত্তিমূলক বাল 
জ্যো সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র তাদের 
গণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী বৃত্তি না পাওয়ায় এই বিষয়ে অনুসন্ধানের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। বিশেষ ক'রে নিয়লিখিত কয়েকটি বিষয়ে 
অনুসন্ধান করবার .জন্তে অনুরোধ কর! হ’ল := 


0) পাখমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কোনো ব্ৃতিমূলক শিক্ষা 


শিক্ষা-বিচিন্তা হা 
দেওয়া সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয় তা হ’লে কি পরিমাণ ও কতটুকু শিক্ষা 
দেওয়া উচিত? 
(২) বর্তমান কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিদ্ভালয়গুলির উন্নতিবিধান করা 
কতখানি সম্ভব? বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেবার জন্তে নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? ইত্যাদি । 


এর কিছুদিন পর যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল । বহুদিন শিক্ষার অগ্রগতি 
খম্্‌কে রইল । নন 555 জাল, ধন সুত্র কালেন মতা দি 
দিল। আর সেই সমস্তা মেটাবার জন্তে ভারত সরকারের নির্দেশে একটি 
‘কেন্দ্ৰীয় শিক্ষাবিষয়ক সমিতির পত্তন হ'ল। 

সার্জেণ্ট কমিটি। এর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন 9০8 
Sargent | এই কমিটি সমগ্র দেশের পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী যে 
ক’টি স্থপারিশ করেছিলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেমন, ৬ থেকে ৯৪ 


করতে হবে। তারপর শিক্ষার নানা পর্যায় থাকবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের 
বেশির ভাগ শিক্ষা শেষ হবে ১৪ বছর বয়সে । অনেক সময় উত্তর-বুনিয়াদী 
৭ মাধ্যমিক বিভালয়ের শিক্ষা লাভ করার পর জীবনের প্রতি 
হবে। এই কমিটি আরও হুপারিশ করেছিলেন যে, মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ 
১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্তে বহুমুখী শিক্ষার বাছ 
করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের ভিন্ন বিভাগের পাঠ্যসূচী প্রধানত 
সংস্কৃতিমূলক হলেও এর দ্বারা ছাত্রদের শিল্প, 
প্রবেশের পথ প্রশস্ত হবে। উচ্চ বিদ্যালয়ের 


শুরু ক'রে ১৬ বছর পর্যন্ত চলবে | 1 
মোট কথা, শিশুর জীবন ও ৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে সাধারণ ও কারিগরী 


শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে 
,এই রিপোর্টে । 


B. S. 0.—2 


১৮ শিক্ষার চারদিক 


কেন্দ্রীয় শিক্ষোপদেষ্টী সমিতি ১৯৪৮ সালে শিক্ষা সম্পর্কে যে 
আলোচনা করেন তার ফলে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী 
এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে ও সকলেরি লক্ষ্য হয় একটি কমিশন গঠন 
করার দিকে । ১৯৪৮ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে 
বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করে ; এই কমিশনের কাজ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা- 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা । 

কমিশন মনে করেন যে, সরকার বা জনসাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা! সম্পর্কে বিশেষ সচেতন নন। কমিশনের মতে শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাই ছিল ছূর্বললতম অংশ। তাই তারা মাধ্যমিক 
শিক্ষার সংস্কারকেই প্রাধান্ত দিয়েছেন। যে পরিকল্পনা এই কমিশনের 
পরবর্তী কমিশন (মুদরালিয়ার কমিশন) গঠন করেছিলেন তার একটি 
খসড়া নীচে দেওয়া হ’ল_ 


শিক্ষার ধারা ও পর্যায় শিক্ষাকাল শিক্ষার্থীর বয়স 
প্রাক-প্রাথমিক ও ২।৩ বছরের জন্য ৩৪ বছর থেকে 

নার্সারি শিক্ষা ৫1৭ বছর পৰ্যন্ত 
প্রাথমিক শিক্ষা 81৫ বছর ৬।৭ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত 
মাধ্যমিক শিক্ষা, 

সিনিয়র বেসিক ও 

জুনিয়র মাধ্যমিক ৩ বছর ১২ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত 
উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ৩৪ বছর ১৪1১৫ থেকে ১৭1১৮ পর্যন্ত 


সম্প্রতি ১২ শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবর্তনে শিক্ষাকাল আরও. 
এক বছর বাড়িয়ে দেবার কথা হচ্ছে। 


শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের প্রগতি 
ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাম্প্রতিককালে যে বৈচিত্র্য আনবার পরিকল্পনা! 
কনা হয়েছে তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা 
ধাকা সত্তেও তাদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি আনবার প্রশ্ন আছে। 
এদিক দিয়েও আজকের শিক্ষাবিদূদের অনেক কিছু ভাববার আছে! 


বাহিকতাকে অক্ষুধ রাখতে হলে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে অচ্ছেন্ 
যোগস্থাপনের প্রয়োজন । তার পাঠ্যসূচী, শিক্ষণ-প্রণালী, শিক্ষাব্যবস্থা ও 
পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্ত বিশেষ বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় বর্তমানে 
শিক্ষার এক এক পর্যায়ে যে বিভিন্ন স্তর ও মান নির্াত হয়েছে, সেগুলির 
মধ্যে বিশেষ কোনো সংগতি আজও আসেনি । যেমন, প্রাথমিক স্তরের 
আগে শিক্ষার্থীদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট ধারা নেই। 
গৃহ-পরিবেশ ও শিক্ষা এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম $ ফলে শিক্ষক এক 
বিরাট জমস্তার সন্মুখীন হন। তারপর প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলির মধ্যেও 
যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের 
বিদ্ভালয়গুলিতে দৈন্য ও অব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট মানে পৌছোতে বাধা 
স্থা্ট করেছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষ ক'রে যখন র্‌ 

বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসে, তখন এ সমস্তা আরও জটিল রূপ ধারণ করে। 
তার কারণও স্থৃম্পষ্ট । মাধ্যমিক স্তরে বিগ্বালয়গুলিকে ছুটি স্তরে ভাগ করা 
যায়, যেমন, নিয়-মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক । এ ছাড় 


বিগ্ভালয়েরও প্রবর্তন করা হয়েছে। 
কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের এ অরাজকতা! ও বিশৃঙ্খল। এক বিরাট 


শিক্ষাবিপর্যয় ডেকে আনছে । যতদিন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ও ধারায় এই 
শিক্ষাব্যবস্থার সমীকরণ না হচ্ছে ততদিন এমনি সমন্তা থেকেই যাবে। 
বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি প্রবেশ করার 
যে ব্যবস্থা হয়েছে, তা এখনও পূর্ণাঙ্গ নয়। তাকে পূর্ণাঙ্গ করতে হ'লে সমস্ত 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে একই স্তরে উন্নীত করতে হবে এবং যতদিন তা সম্ভব 
না হচ্ছে ততদিন সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে প্রাকৃ-বিশ্ববিগ্তালয় বা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা স্তর হিসাবে যে ব্যবস্থা রাখা. হয়েছে তাকে 
হবে। ছুঃখের বিষয় এই সাময়িক ব্যবস্থা অত্যন্ত 
যে স্বল্প সময়ে এই স্তরে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী পড়ানোর 


অসন্তোষজনক ৷ কারণঃ 
স্তব বলা চলে । 


ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাকে অব 


২০ শিক্ষার চারদিক 


আজ একাদশশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু সমস্তা 
দেখা দিয়েছে। তাদের মধ্যে অন্ততম সমস্তা হ’ল শিক্ষক-সমস্ত। | বিষয়- 
"বস্তুও বিচিত্র । এগুলিকে যথাযথভাবে পড়াতে হলে যে ধরনের শিক্ষকের 
প্রয়োজন তার একান্ত অভাব রয়েছে। এ ছাড়া আরও অনেক সমস্তা এই 
সঙ্গে জড়িয়ে আছে। 
- এই সব সমস্তা মিটতে না মিটতেই নতুন আর এক পরিকল্পনা দেখা 
 দিয়েছে। তা হ'ল সব বিদ্যালয়কে ১১ শ্রেণীর পরিবর্তে ১২ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে 
উন্নীত করা । কিন্তু তা করতে হলে ধাপে ধাপে এগুতে হবে। তাই 
সরকার আভাস দিয়েছেন যে, প্রাথমিক আয়োজন হিসাবে দশমশ্রেণীর 
সব বিগ্যালয়গুলিকে আগে একাদশশ্রেণী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে 
হবে। তারপর একে একে চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌছতে হবে। এই 
পরিকল্পনার পেছনে সদিচ্ছার অভাব নেই। কিন্তু মনে হয় বাস্তব, দৃষ্টির 
এখানে অভাব ঘটেছে, তাই জমস্তা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্দের এত ওঁদাঁসীন্য । 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে একাদশশ্রেণীর 
বিদ্যালয়ে রূপাত্তরিত করার সময়ে এমন সব সমস্তার উদ্ভব হয়েছিল যার পূর্ণ 
সমাধান আজও হয়নি। তা সত্তেও বিদ্যালয়ের মানকে আরও উন্নীত 
করতে চাওয়| কতখানি সমীচীন তা বলা মুশকিল, আর যদি একান্তই তা 
করতে হয় তবে আগে একাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিকে দ্বাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়ে 
উন্নীত করাই বোধহয় সহজ হবে। কারণ একাদশশ্রেণীর বিঘ্যালয়গুলিতে 
কিছু কিছু আয়োজন, শিক্ষক ও শিক্ষা-পরিবেশ এসে গেছে। তাদের উন্নীত 
করতে হলে নতুন ক'রে কিছু করতে হবে না, কেবল অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ 
করতে হবে। কিন্তু দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়কে একাঁদশশরেণীর বিদ্যালয়ে 
উন্নীত করতে হলে সবকিছু নতুন ক'রে করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আজ দশম 
ও একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতির 
ব্যাপারে যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তা বিশেষ অসন্তোষের কারণ হয়ে 
দীড়িয়েছে। আজ এই নতুন পরিকল্পনাকে চালু করবার সময় এই 
অসস্তোষের কারণগুলি অনেকখানি দূর করা যায়। যেমন দ্বাদশ শ্রেণী 
পর্যন্ত শিক্ষার ধারাকে সাময়িকভাবে মূল ছুটি পর্যায়ে ভাগ ক'রে 
ফেলা চলে == 


শিক্ষা-বিচিন্তা ও 
(ক) দশম শ্রেণী পর্যন্ত, ও 
(খ) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী । 
পাঠ্যসূচীর দিক থেকে যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে-তা দূর করতে হলে দশম 
শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক রকম বিদ্যালয়েই কেবল ০০:০ 919০৪ পড়ানো 
যেতে পারে । তারপর যারা দ্বাদশশ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়বে তাদের একাদশ 
ও দ্বাদশ শ্রেণীতে Elective 95৪1০০%৪ পড়ানো হবে, আর যারা দশম 
শ্রেণীর বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসবে তাদের জণ্ে দুবছরের প্রি-ইউনিভার- 


বীর বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তাদের 
পাবলিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে. 
একবার পরীক্ষা দিলেই 


আজ অনেকেরই ক্ষোভ যে দশমশে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার আগে দুবার 


বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্তে ছুটি পৰ্যায়ে পাবলিক 
__ একটি দশম শ্রেণীর শেষে আর একটি দ্বাদশ 


যারা দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়বে তাদেরও যেমন ছুবার 


আরও সুষ্ঠু হতে পারে। 


৮১ 


| 
আজকের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিত্যনুতন পরিবর্তনের একটা রেওয়াজ দেখা 


দিয়েছে। কারণ আজ আমরা এত দ্রুতগতিতে চলেছি যে তার সঙ্গে তাল 
ফেলে চল| একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যে একটা 


নিশ্চয়ই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু জীবনকে বুঝতে হলে 
জীবন শুকিয়ে যায়। আজ যান্তিকতার চাপে 


বর্তমান শিক্ষ যে রসদ সংগ্রহ করছে, তা যথেষ্ট নয়। ফলে মানুষ গড়ে 
উঠছে ন । যারা শিক্ষার আলোকে ধর হতে পারছে 
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দৃষ্টির অভাব ঘটছে। ক্রমেই দেখা যাচ্ছে যে স্বার্থপরতা ও নীচরৃত্তি 
মানুষের শিক্ষাকে সার্থক হতে দিচ্ছে না। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগসূত্র 
ক্রমশ যেন ছিন্ন হয়ে আসছে $ অথচ আজ কথায় কথায় সংস্কৃতির প্রসঙ্গ 
নানাভাবে এসে পড়ে। জাতির জীবনে এ একটা বিপর্যয় বলতেই হবে। 
যেখানে শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ব্যাহত হয়, যেখানে বুদ্ধি ও হৃদয়ন্তির 
বিকাশের বদলে অপ্রয়োজনীয় তথ্যের জঞ্জালে মস্তিফ ভারাক্রান্ত হয়, সেই 
শিক্ষাব্যবস্থায় মান্ষ গ'ড়ে তোলার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে । শিক্ষার 
প্রগতির কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু এই প্রগতি বলতে আমরা 
কি বুঝি? প্রগতি মানে পরিবর্তন নয়। একটা বিশেষ দিকে লক্ষ্য রেখে 
যখন পরিবর্তন সাধিত হয়, তখনি প্রগতিকে আশা করা যেতে পারে । তা 
না হলে, কেবল নতুন কিছু করার জন্যই যদি পুরনোকে ভেঙ্গে চুরমার করতে 
হয়, তবে সেখানে এতিহা বিপন্ন হয়ে পড়ে । 

পর পর ছুটি মহাযুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী একটা নৈতিক ও সামাজিক 
অবনতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তকেন্দ্রিক ভাবধারা প্রসারের ফলে সমাজের 
নৈতিক আদর্শের হানি হয়েছে। সেই লক্ষ্যভরষ্ট জীবনের মুখোমুখি হয়ে 
বর্তমান যুবসমপ্রদায় কতখানি আত্মোন্নতি করতে পারবে কে জানে! শিক্ষার 
উপকরণ ও আয়োজনের দিকে যে দৃষ্টি আজ পড়েছে তার সার্থকতা 
কতখানি তা বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় যে অন্তর থেকে বাইরে আজ 
আমরা বেশি দৃষ্টি দিতে চেয়েছি। একে আর যাই হ’ক শিক্ষার প্রগতি বলা 
যায় না। 


ভারতের শিক্ষাদর্শন 


মানুষের সভ্যতার ধারা স্মরণাতীত যুগ থেকে বয়ে আসছে। ফেলে- 
আসা দিনগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত বিচিত্র কাহিনী! মানুষ যখন 
নিজের মধ্যে নিজেকে আবিদ্ার করল, তখন সে বুঝল যে অনন্ত স্্টি থেকে 
সে পৃথক্‌ তার মধ্যে আছে অনন্ত অভ্তাবনা। শুরু হ'ল তার পদক্ষেপ, 
জয়ী হল সে জীবনযুদ্ধে, স্বম্টির রাজ্যে মুকুটমণি ব'লে তার পরিচয় মিলল। 
অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, দুরন্ত অভিযানের পথে কি তার পাথেয় 
ছিল? পাথেয় ছিল শিক্ষা । এই শিক্ষার শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে 


শিক্ষা-বিচিন্তা হত 


যেদিন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অসহায় মানুষের বুক কেঁপে উঠেছিল, 
অন্তরে আগুন জলে উঠেছিল। জ্ঞানযজ্ঞের সে হুতাশন আজও অনির্বাণ । 
একে একে কত শত মনীষীর অভ্যুদয় হ'ল, সভ্যতার কত বিবর্তন 
ঘটল, আর শিক্ষা-জগতেও তার আলোছায়া পড়তে লাগল । এই যে শিক্ষা, 
এ শুধু ভারতের নিজস্ব নয়, বিশ্ব-সভ্যতার অন্তরালেও একই প্রেরণা কাজ 
ক'রে চলেছে । তবে ভারতীয় ওঁতিহের একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, আর তার 
ছাপ শিক্ষার উপরেও সুষ্ষ্ট। ভারতের শিক্ষার যে কয়টি বৈশিষ্ট্য, তার 
মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল আত্মোপলব্ধির প্রতি একটি বিশেষ নির্দেশ ৷ 
স্থঠি-রহস্তের মাঝখানে আমি কে, আমার স্থান কোথায় ?_এই জিজ্ঞাসা 
অন্ত কোনো শিক্ষা এমনি ক'রে করেনি, এত গভীরে কেউ দৃষ্টি দেয়নি। 
অবশ্য গ্রীক সভ্যতায় আত্মা নিয়ে আলোচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
আমাদের ভারতবর্ষে আত্মান্সন্ধান শুরু হয়েছে বহুদিন থেকে । শঙ্করের 
বেদান্তবাদ আবিষ্কার করেছে নিজেকে । উপনিষদ বার বার আমাদের 
মনে করিয়ে দিয়েছে যে আত্মজ্ঞানই হ'ল শ্রেষ্ট জ্ঞান৷ আত্মানং বিদ্ধি__ 
এই হ'ল উপনিষদের অমর বাণী। তারপর তপোবনের শিক্ষায় সেই আত্ম- 
জ্ঞানের অনুশীলন চলেছে। বহুদিন পেরিয়ে ইতিহাসের কুহেলিকাময় যুগ 
উত্তীর্ণ হয়ে আমরা এসে পড়েছি মধ্যযুগের ভারতে | সেখানে দেখেছি 
প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, রাঁজশক্তির দত্ত, উথ্থান-পতন | এই রাজনৈতিক 
বিপর্যয় হয়তো ভারতের ওষ্বর্ষকে অনেকটা হরণ করেছে, কিন্তু তার নিজস্ব 
&ঁতিহাকে নষ্ট কারে দিতে পারেনি । দেশ-বিদেশ থেকে বহু শক্তির উপদ্রব 
ঘটেছে এই ভারতের কোমল মাটিতে, কিন্ত কারও পায়ের চিহ্ন আজ আর 
আঁকা নেই। তারপর পশ্চিমের জানলা দিয়ে পাশ্চাত্যের জ্ঞানের আলো . 
বিকীরিত হতে লাগল, আর সেই জ্ঞানের বাতি হাতে নিয়ে অনেকেই ' 
শিক্ষাবিস্তারের নামে প্রচারকার্য চালাতে লাগলেন! ভারতীয় সংস্কৃতির 
এ ছিল এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষার যুগ । পাশ্চাত্য শিক্ষার ঢেউ ভারতের 


উদার সংস্কৃতির বুকে আছড়ে পড়তে লাগল । রামমোহন, কেশব সেন 
রখ বহ' পাশ্টাত্য ভাবের: পজারী “ভারতের নিজৰ সংকানের বিরুদ্ধ 
আলোড়ন জাগালেন। অশিক্ষিত জনসাধারণ দিশাহারা হয়ে পড়ল। 


এমন এক সঙ্কট-মুহূর্তে ্রীত্বীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় হ'ল। তার মধ্যে 


২৪ শিক্ষার চারদিক 
দেখি সব ধর্মের মৌলিক সূত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, অথচ এতিহের 
মূল সূত্রটি তিনি হারাননি। পুঁথির জীণ পাতার অন্তরাল থেকে তাকে শিক্ষ| 
আহরণ করতে হয়নি, হ্বদয়সমুদ্র মন্থন ক'রে তিনি যে অমতের অধিকারী 
হয়েছিলেন তাই তিনি মুক্তহস্তে বিতরণ ক'রে গেছেন। যাবার সময় 
তা বন্টনের ভার দিয়ে গেছেন স্বামীজিকে । 

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শন। স্বামীজি সত্যই ভারতীয় 
সংস্কৃতির যোগ্য ধারক ও বাহক। সারাজীবন ধরে তিনি ভারতের 
অন্তরাত্বার সাধনা ক'রে গেছেন, তার মৃন্ময় রূপের পেছনে যে চিন্ময় সত্তা 
রয়েছে তাঁকে আবিদ্ধার করতে চেয়েছেন। ভারতের পথে ও প্রান্তরে 
বহুদিন তার কেটে গ্রেছে। তিনি চেয়েছিলেন ভারতকে নিবিড় 
ক'রে জানতে, ভারতের হৃদম্পন্দন অনুভব করতে । এ ছিল তার প্রস্তুতি- 
পর্ব। কিছুদিন পরে তিনি খুঁজে পেয়েছেন মূলমন্ত্রকে। ভারতের চরম 
দুরবস্থা, জনসাধারণের দুর্দশা তাকে ব্যথিত করেছে । আর সেই ছূর্দশশাকে 
দুর করবার জন্য নিজেকে আহুতি দিয়েছেন তিনি । নশ্বর পৃথিবীতে যে 
ক'দিন তিনি বেঁচে ছিলেন, প্রতিটি মুহুর্তে তার দেহমনকে তিনি সেই 
মহান ব্রতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, সারা! 
দেশের শরীরে যে ব্যাধি তা নিরসন করতে হলে চাই শিক্ষাবিস্তার ৷ 
শিক্ষাই সব ব্যাধির আরোগ্য আনবে । তবে যে শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন 
তাকে সংকীর্ণ অর্থে তিনি ব্যবহার করেননি । তিনি বুঝেছিলেন যে» 
জীবন জুড়েই শিক্ষা । শ্রীরামকষ্ণও তাই বলেছিলেন, যতদিন বাঁচি ততদিন 
শিখি। এই শিক্ষাকে কল্যাণের অমোঘ মন্ত্র হিসেবে তিনি প্রয়োগ করতে 
, চেয়েছেন। তাই তার শিক্ষার সংজ্ঞা হ'ল, মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা নিহিত 
' রয়েছে, যে অনন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে তার প্রকাশই হ'ল শিক্ষা ৷ 
তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন যে, এ জগ ব্রঙ্গময় ; প্রতিটি মানুষ, 
প্রতিটি প্রাণী তারই স্থর্টি, তাই তারা সেই অনন্ত সম্ভাবনার অধিকারী । 
তার! অযুতের সন্তান, তবে কেন ভারতের জনসাধারণের এই চরম নিগ্রহ ! 
তাই তিনি বজ্ঞকণ্ডে বার বার ঘোষণা করেছেন উপনিষদের সেই বাণী: 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত-_ওঠ, জাগে। ॥ হীনতাবোধ ও যে 
কোনো দুৰ্বলতাকে তিনি বরাবর ঘ্বণা করেছেন । বলেছেন, দূর্বলতাই পাপ” 


শিক্ষা-বিচিন্তা রি 


দূর্বলতাই মৃত্যু । তার এই উদাত্ত কণের আহ্বান ভারতের এক প্রান্ত থেকে 
আর এক প্রান্তে গিয়ে পৌছেছে। ভারতীয় এঁতিহবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
গীতার কর্মযোগকে কেন্দ্র ক'রে তিনি ভারতীয় শিক্ষার নতুন ভিত্তি 
স্থাপন করেন । শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তিকে তিনি জ্ঞান-তপস্তার 
পরম পাথেয় ব'লে মনে করেছিলেন । তীর শিক্ষা ছিল Life-building 
Educti০n০ । একটা জীবনকে কিভাবে গড়া যায়, একটা মানুষকে কিভাবে 
পূর্ণ মানুষ করা যায়, এই ছিল তার চিন্তা। তাই কেবল জ্ঞানের 
অনুশীলন ও বুদ্ধির বিকাশকে তিনি প্রাধান্ দেননি ; দেহচর্চা” সৎচিন্তা. 
ও চরিত্রগঠন তার শিক্ষার মূলকথা ছিল। মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ 
বিকাশ করতে হলে আগে তাকে শক্তিমান হতে হবে? বলিষ্ঠ হতে হবে, 
তার া়বিক দৌর্রল্য দূর করতে হবে, জাগাতে হবে লেই প্রবল ইচ্ছাশজি_ 
the Will Dতwer, আর তার জন্যে চাই উপযুক্ত আধার । দেহ দুর্বল হলে 
সেই প্রবল ইচ্ছাশক্তির ধারক হওয়া যায় না। তাই তিনি বলেছেন যে, 
গীত| পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলে সেই শক্তির বেশি অধিকারী হওয়া যায়। 
তার মানে এ নয় যে মননশক্তির কোনো মূল্যই নেই। তিনি যা বলতে 
চেয়েছেন তার মূলকথা হ'ল এই যে, চিৎশক্তিকে জাগ্রত করতে হলে 
আমাদের বলিষ্ঠ হতে হবে। এখানেও দেখি উপনিষদের সেই বাণীর 
প্রতিধ্বনি হয়েছে তার কথায়_্নায়মাত্রা বলহীনেন লভ্যঃ | 

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বামীজি নিজে কোনে| বিধান দেননি। শুধু 
বলেছেন, পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাওয়াই শিক্ষার পরম উদ্দেশ্য, “চরৈবেতি” 
অর্থাৎ শুধু চলো আর চলো। এই যে চিরন্তন অভিযান আলোর দিকে, 
অন্ধকার পথে এই যে তীর্ঘযাত্রা এর কোনো শেষ নেই। এখানে পাঁথেয়ই 
প্রধান অবলম্বন। শিক্ষার পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে স্থামীজি দুটি জিনিসের 
দিকে আগাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন, শিক্ষায় আভ্যন্তরীণ! 


প্ৰক্ৰিয়াই হ'ল প্রধান? অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে প্রথমে উন্মুখ হতে হবে। শিক্ষার 
১ শ্রদ্ধা ও প্রেষণা_ ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 


জন্যে চাই মনের প্র 
tion SRBC সঞ্চার না হলে কোনো! শিক্ষাই 
না । উপর থেকে চাপিয়ে দেবার জিনিস এ নয়, অন্তর 


সার্থক হতে পারে 
থেকে তার সঞ্চার $.তাই শিক্ষকের কাজ কেবল বক্তৃতা দেওয়া নয়, এই 


২৬ শিক্ষার চারদিক 


প্রেষণা সঞ্চার করা। স্বামীজি শিক্ষক সম্পর্কে বলেছেন যে, শিক্ষকের প্রধান 
কাজ হবে শিক্ষার্থীর সামনে একটা আদর্শ তুলে ধরা, আচরণের মধ্যে 
একটা আধ্যাত্মিকতাকে জাগিয়ে তোলা। তার মনোভাব হবে সেবার 
মনোভাব। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকবে। আগে 
তাকে শ্রদ্ধাবান্‌ হয়ে শেখাতে হবে, আগে তাকে শিক্ষার্থী হয়ে জানতে 
হবে। তবেই তো তারা অনুকরণ করতে শিখবে । স্বামীজির এ এক অপূর্ব 
বিশ্লেষণ। এই নির্দেশের মূলে একটি দার্শনিক সত্য লুকিয়ে আছে তা হ'ল 
এই যে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই, সবাই সেই অনন্ত সম্ভাবনার 
অধিকারী । তাই There is nothing like teaching—কেউ কাউকে 
শেখাতে পারে না। এক ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে আর এক ব্যক্তিত্বের 
উপর । আর এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে শিক্ষার সঞ্চার হয়। 
স্বামীজির এই শিক্ষাচিন্তার মধ্যে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের চরম সত্য 
উকি দিয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, শিক্ষকের প্রধান কাজ হ’ল উদ্যান 
রচনার কাজ, আর সে উদ্যানের অঙ্কুর হচ্ছে শিশু । স্্টিকর্তার 
রহস্তময় প্রক্রিয়ার ফলে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে তাকে যথাযথ বারিসিঞ্চনে 
রৌদ্রাতপনিয়ন্ত্রণে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তবেই তো 
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হবে। এইভাবে শিক্ষায় পরিবেশ-রচনার 
দিকে স্বামীজি আমাদের দৃন্টি ফিরিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, শিক্ষকের 
প্রধান কাজ হ'ল এই পরিবেশ-রচনা। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে আপনা 
থেকেই শিশু বেড়ে উঠবে। শিক্ষা-প্রক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে তিনি 
আরও যে একটি কথা বলেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য | সেটি হচ্ছে, কি ক'রে 
আমাদের একাগ্রতা বাড়াতে হবে? তার মতে, আমাদের যে সব সায়ু- 
কেন্দ্র আছে তারই সাহায্যে আমাদের অভিজ্ঞতার লেনদেন ঘটে। 
এই ল্াযুগুলোকে যদি ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, স্নায়বিক *সংহতি ও 
সংযোগ যদি স্থাপন করা যায়, তবে অভিনিবেশ বা আগ্রহ আসবেই । 
Building up nervous associations কি ক'রে সম্ভব সে 
সম্পর্কেও তিনি কয়েকটি মূল নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, নিয়মিত ধ্যান- 
ধারণা, দেহকে বলিষ্ঠ রাখা ও কিছু কিছু যোগাভ্যাস করা । এখানেই 
তিনি ক্ষান্ত হননি। স্বামীজি চেয়েছিলেন ভারতের গণজাগরণ। সেই 


শিক্ষা-বিচিন্তা হী 


গণচেতনাকে উদ্ধ,দ্ধ করতে হলে চাই শিক্ষার প্রসার | চাই এমন শিক্ষাসেবী 
যারা পল্লীপ্রান্তে গিয়ে দীনের কুটিরেও শিক্ষার আলো পৌছে দেবে। সে 
শিক্ষা পুঁথিগত শিক্ষা নয়। তা হচ্ছে জীবন গড়ার শিক্ষা” চরিত্র গঠনের 
শিক্ষা | অন্ধ কুসংস্কারের আবর্জনা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার যে স্বপ্ন তা যেন 
দেখতে শেখে এই সব দরিদ্র জনসাধারণ, কারণ তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে 
গণদেবতা । তাই তো স্বামীজির দৃষ্টিতে তারা দরিদ্রনারায়ণ। তাই তিনি মূর্খ 
ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসীকে নিজের ভাই বালে সম্বোধন করেছেন। 
এদের মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন তাকে জাগ্রত করতে হবে। এ কথা সত্যি 
নয় যে, ভারতের আত্মচিন্তা তাদের মধ্যে গিয়ে পৌছোয়নি। তারাই হ'ল 
ভারত মায়ের আদুরে ছেলে । তাদের সঙ্গে তাই ভারতের মাটির নাড়ির 
টান। তারা জানে যে, দেহ আর আত্মা এক নয়, শরীরকে তারা আলাদা 
ক'রে ভাবতে শিখেছে, তাই গ্রামে গিয়ে অনেক জায়গায় তাদের বলতে 
শুনেছি, বাবু, শরীরটা আজ ভালো! নেই ; কখনও বলেনি, আমি ভালো 
নেই। মনের অবচেতন স্তরে কোথা থেকে তাদের এই শিক্ষার স্রোত পৌছে 
গেছে যে, আমি হচ্ছে এমন একটি সামগ্রিক সত্তা যা শরীরের চেয়ে অনেক 
বড়। তাই শরীরকে আমি-র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে শিখেছে তারা । 
এখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। তাই ভারতের আকাশে বাতাসে 
সেই সাংস্কৃতিক মন্ত্র স্বামীজির সমাজতন্ত্রবাদ, দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে কোনো 
নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, একটি যেন আর একটির পরিপুরক। পরিশেষে 
এই কথাই বলতে হয় যে, তার মতে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য ছিল বিমুক্তি। 
এ কেবল আত্মার বিমুক্তি নয়; সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি, সকল 
দুর্বলতা থেকে মুক্তি। ইংরেজীতে একে বলা যায়_Salvation of all 
kinds—Spiritual, Economic, Social and Political | 

এ কথা ‘মানতেই হবে যে, স্বামীজি তদানীন্তন সমাজে এক আলোড়ন 
হাটি করেছিলেন, আর সেই আলোড়ন কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
একটা কথা আছে যে, Great men think alike অর্থাৎ যাদের মধ্যে 
র একই ধারায় চিন্তা করেন । 
তাই দেখি রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি ও প্রীঅরবিন্দের শিক্ষা-বিচিন্তার সঙ্গে 


স্বামীজির শিক্ষা-বিচিন্তার মূলগত বিশেষ 
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রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন। ভারতের যুগতপস্তার ফল' ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ । নবজাগরণের প্রতিভা তার মধ্যেই স্ুরিত হয়েছিল। তার 
সর্বব্যাপী জীবনদর্শন শিক্ষাকেও স্পর্শ করেছিল। তাই জীবনদর্শী সাধকের 
দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পরিকল্পনায়। শিক্ষা বলতে তিনি বুঝেছেন 
এমনি একটি তপস্তা যা আমাদের বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে, আমাদের 
কুদ্র সভা ও অনন্ত শক্তির মধ্যে সংগতি বিধান করে। এই সংগতি ও 
সামঞ্জস্তবিধান শিক্ষার মূলকথা। চারদিকে যে এঁকতান ধ্বনিত হচ্ছে, 
যে আনন্দের ধার! বইছে তারি মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে হবে__ 
এইতো হ'ল শিক্ষার মূলকথা। একদিকে ব্যক্তিসতা, আর একদিকে 
বিশ্ব-প্রকৃতি, এই দুইএর মধ্যে মহামিলন ঘটাতে পারে কেবলমাত্র শিক্ষা । 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ব এই কথাই বলে যে, মানব-জীবন আনন্দেরই প্রকাশ, 
তাই আনন্দকে তিনি তার শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান স্থান দিয়েছেন । 
তিনি বুঝেছেন যে, কেবল বুদ্ধির বিকাশেই শিক্ষার সার্থকতা আসে না, আসে 
অনুভূতির প্রকাশে । আজ আমরা অনুভূতির সেই পরম সম্পদকে উপেক্ষা 
ক'রে চলেছি, তাইতো এত বিড়ম্বনা । 

বার বার কবিগুরু এই অনুভূতির দিকে আমাদের সচেতন ক'রে 
দিয়েছেন। মানুষ মানুষ কিসে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন যে, 
ব্বায়ের অনুভূতি দিয়ে মানুষ আজ দেবতার জয়টাকা পরেছে, হিংসার 
মধ্যেও প্রেমের জয়গান গেয়েছে। এই প্রেম জীবনের সব তুচ্ছতাকে ভুলিয়ে 
দেয়। এই বোধের তপস্যা এনে দেয় অমরত্ব, মানুষকে ক'রে তোলে 
নিৰ্ভয় মৃত্যপ্তয়। খষি রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছেন এই পরম সত্যকে, সব 
দেহমনকে তিনি উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। এই পৃথিবীর রূপরসের নৈবেদ্যকে 
আত্বাদ ক'রে তিনি ধন্য হয়েছেন । প্ররৃত্তির মাধ্যমে নিরৃত্তির পথে উত্তরণের 
ইঙ্গিত তাই তার বহু কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজ সংস্কার, মানুষের 
হাতেগড়া বিচারের মাপকাঠি তিনি উপেক্ষা করেছেন। মুক্ত আকাশে বিহঙ্গের 
মতো ডানা মেলে দিয়ে শৃন্যলোকে উধাও হয়েছেন, সংকল্প ছিল অমরাবতীর 
বার্তা বহন ক'রে নিয়ে আসা । কবি কেবল তাঁর স্বপ্রলোকেই বিচরণ 
করেননি । মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসে তাকে ভালোবেসেছেন, বুঝেছেন যে 
জীবনকে ধন্য করতে হলে চাই আত্মার উন্মোচন। তাই উপলব্ধি ও উন্মোচন, 


শিক্ষা-বিচিন্তা হত 


এই দুটি প্ৰক্ৰিয়াই তার কাছে সমান মূল্য পেয়েছে। নিজেকে মেলে ধরবার 
যে চেষ্টা, নিখিলের মাঝখানে নিজেকে বিলিয়ে দেবার যে স্বপ্ন, তা মূর্ত হয়ে 
উঠেছে । তাই শিক্ষার লক্ষ্য তার মতে নির্দিষ্ট নয়, একটা গতিবাদের ইঙ্গিত 
সেখানেও যেন ফুঠে উঠেছে_হেথা নয়, হেথা নয়, অন্ত কোনোখানে। 
তিনি বুঝেছেন, যা-কিছু গতিহীন যা-কিছু নিশ্চল, সেখানেই আছে গ্লানি, 
সেখানেই সত্যের অপমৃত্যু ; আর যেখানে গতি, স্পন্দন, বেগ সেখানেই 
আছে সত্যের পরমপ্রকাশ। তাইতো তার দৃষ্টিতে তুলিতে আকা ছবি 
মসীর বন্ধন উপেক্ষা ক'রে মূর্তরূপ নিয়েছে, ভাষা পেয়েছে অনন্তের মাঝখানে ১ 
তাইতো নদী কেবল জলধারা বয়েই চলে না, নিখিল স্থ্টিপ্রবাহের স্পন্দন 
তারি মধ্যে ধ্বনিত । 

এই গতির ছন্দটুকু তার শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যেও যেন মূর্ত হয়ে 
উঠেছে। এ চিন্তা তার মৌলিক। কিন্তু ভারতীয় ওঁতিহকেও তিনি 
স্রদ্ধ চিত্তে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, তপৌবনের শিক্ষাকে শান্তি- 
নিকেতনের শিক্ষাধারার মধ্যে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন তিনি । 
বিহঙ্গের কাকলীর মাঝখানে সবুজ প্রাণের যে অবুঝ 
উচ্ছাস চলতে থাকে, সেই স্নিগ্ধ পরিবেশে শিক্ষার আয়োজন যে সার্থক 
হয়ে ওঠে তা তিনি বুঝেছিলেন। সেখানে ইটকাঠের ব্যবধান নেই, আছে 
প্রকৃতির অফুরন্ত রূপ। আছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অন্তরাত্বার যোগ । 
গুরুশিষ্তের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভেতর দিয়ে শিক্ষাকার্ধ সজীব 


মতে “আমাদের যথার্থ 


দ্বারা পবিত্র হয়ে: । 
4 কবি অনেক কথাই বলেছেন। তার মধ্যে তিনি জোর 


শিক্ষক সম্পৰ্কে 
দিয়েছেন শিক্ষকের চরিত্রের দিকে ।- অবশ্য চরিত্র কথাটি তিনি সংকীর্ণ অর্থে 
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ব্যাখ্যা করেননি। তিনি বলতে চেয়েছেন, যা মানুষকে চলতে শেখায়, 
যা মানুষকে আচরণ করতে শেখায় তাই হচ্ছে চরিত্র। তাই তিনি বলেছেন, 
শিক্ষকের প্রধান কাজ হ'ল শিক্ষার্থীর চিত্তকে গতিশীল ক'রে তোলা, আর তা 
করতে হলে তাকে প্রাণের নবীনত্ব বজায় রাখতে হবে| কেননা, এই নবীনত্বের 
অভাবে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের বন্ধন নিবিড় হয়ে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথের 
দৃষ্টিতে শিক্ষাপদ্ধতির চেয়ে শিক্ষকের মূল্য অনেক বেশি । শিক্ষক যোগ্য হলে 
তিনি অবস্থান্যায়ী যে কোনে! শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন বা 
উদ্ভাবন করতে পারেন, কারণ শিক্ষা হ’ল একটি প্রাণবন্ত প্রক্রিয়া । এক 
প্রাণ হতে অন্ত প্রাণে যে অন্নৃভুতি-প্রবাহ সঞ্চারিত হয়, তারি ফলে শিক্ষার 
সঞ্চার । বোধের তপন্তাকে কৰি প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ এই বোধ না 
হলে জীবনের উপলদ্ধি আসে না, সাংস্কৃতিক মন গ’ড়ে ওঠে না। নীতি 
বলতে তিনি বুঝেছেন জীবনদর্শন। আর ধর্মের সঙ্গে নীতির যোগাযোগ 
থাকলেও ছুইএর মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। যা আমাদের জীবনকে 
ছন্দোময় ক'রে তোলে, য মনের আবর্জনা! দূর করে, তাকেই কৰি নীতি 
বলে আখ্যা দিতে চেয়েছেন। সংস্কতিবান্‌ ক'রে তোলার মাধ্যমে যে 
নীতিশিক্ষার নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ । শিক্ষাক্ষেত্রে 
বু সমন্তার মুখোমুখী হয়ে শিক্ষাগুরু অনেক বাস্তব সমাধানের ইঙ্গিত 
দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার আঙ্গিনায় প্রথমেই আনতে 
হবে মানবিক চেতনা ৷ শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক না থাকলে 
তা সম্ভব নয়। তেমনি শিক্ষক, অভিভাবক ও জনসাধারণের মধ্যে একটা 
নিবিড় সম্পর্ক থাকা চাই। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের এই যে বন্ধন একে তিনি 
শ্রেষ্ট স্বীকৃতি দিয়েছেন। পদ্ধতি যাই হোক না কেন, লক্ষ্যে পৌঁছলেই হ’ল। 

জনশিক্ষার দিকেও তার যথেষ্ট দৃর্টি ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, 
ভারতের অধিকাংশ নাগরিক জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত। বিশেষ 
ক'রে যাঁদের উপর জাতির ভবিষ্তৎ নির্ভর করছে, ধারা জননী, তাদের 
শিক্ষিত ক'রে না তুললে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে কি ক'রে! তাই 
তিনি লোকশিক্ষা-সংসদের প্রতিষ্ঠা করেন। এরই মাধ্যমে গৃহস্থালীর কাজ 
করতে করতেও গৃহস্থ বধূর! জ্ঞানের আলোক পেতে পারবেন__এই ছিল 
তার আশা। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ সরলভাবে 


শিক্ষা-বিচিন্তা ত 


তথ্য পরিবেশনের সংকল্প নিয়ে তার বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের আয়োজন | কেবল 
তাই নয়, কবিগুরুর গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা তখন বেশ একটা সাড়া জাগিয়ে- 
ছিল। শান্তিনিকেতনের আশপাশের গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার্থীরা 
জনসেবার কাজে এগুবে এটাই ছিল তার আশা । শিক্ষার সঙ্গে তাই এই 
সব কাজের নিবিড় যোগাযোগ সাধন করবার জন্য তিনি নানা পরিকল্পনা 
গ্রহণ করেন । যাতে জীবনের শুরু থেকে শিক্ষার্থীরা শ্রমের মর্যাদা দিতে 
শেখে, যাতে সমাজের সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর লোকদের শ্রদ্ধা করতে শেখে, 
এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার প্রবর্তন করেন। হাতের কাজ, 
শিল্প, এমন কি যুগোপযোগী যান্ত্রিক শিক্ষার দিকেও তিনি সজাগ ছিলেন । 
এই উদ্দেশ্যেই শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়। একদিকে হৃদয়ের কমনীয় 
বৃত্তির উন্মোচন, অন্যদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা-_এই দুইএর এক অপূর্ব 
সমন্বয় ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায়। তিনি বুঝেছিলেন যে, সকলেই 
চায় আত্মপ্রকাশ করতে, আত্ম-উন্মোচনের তাগিদ সবার মাঝখানে । 
কিন্তু ভাষা সেখানে বড় অসহায় । কতটুকুই বা আমর! ভাষার মাধ্যমে 
প্রকাশ করতে পারি ! 7 

ভাষার যাদুকর হয়েও ভাষার এই অক্ষমতাকে তিনি মেনে নিয়েছেন, 
তাই হৃদয়ের ভাষাকে যথাযথ রূপ দেওয়ার জন্যে আরও কয়েকটি মাধ্যমের 
আশ্রয় নিয়েছেন। কখনও রেখা, কখনও স্বর, কখনও বা নৃত্য ও ভাস্কর্য 
তার হৃদয়ের ভাষাকে রূপ দেবার ভার নিয়েছে। অন্তরের এক অব্যক্ত তাগিদ 
কবিকে যেন পাগলের মতো প্রকাশের পথে ছুটে যেতে নির্দেশ দিয়েছে! 
তাইতো! আমর! তাকে কখনও কবি, কখনও চিত্রশিল্পী, কখনও বা সঙ্গীতজ্ঞ . 
হিসেবে পেয়েছি । জীবনের এই যে বিচিত্র ধারা, এর সঙ্গম ঘটেছে রবিতীর্থে। 
শিক্ষার মধ্যে সব কিছুর পরশ লেগেছে, কারণ সবকিছু নিয়েই তো শিক্ষা 
আজ সেই শিক্ষাকে পরিবেশন করতে হলে বি্ালয়ই যথেষ্ট নয়। এর জন্তেচাই 
আরও অনেক প্রতিষ্ঠান । আমাদের সমাজদেহে এই সব প্রতিষ্ঠানের পত্তন 
I পরিবার থেকে শুরু হবে শিক্ষার উন্মেষ । প্রতিটি পরিবারই 
গড়বে, শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ভার নেবে। তারপর 
পাঠাগারগুলোরও একটি বিশেষ ভূমিকা শিতে হবে। 
ক্ষার প্রসার হবে। কেবল তাই নয়, শিক্ষাগুরু 


করতে হবে 
শিক্ষার বুনিয়াদ 
আমাদের দেশের 
তাদের কেন্দ্র ক'রে জনশি 


৩২ শিক্ষার চারদিক 


রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের দেশে সাধারণ উৎসবগুলোরও এক একটি 
বিশেষ মূল্য আছে। তাদের ঘিরেও আমাদের জনসাধারণ শিক্ষার 
আলো পায়। এ ছাড়া, কথকতা» যাত্রা, লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত যা আজ 
বিলুপ্তপ্রায় তাদের আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। এইভাবে জনশিক্ষার 
জন্যে তার মন সব সময়েই ব্যাকুল ছিল। 

রবীন্দ্রনাথ কেবল শিক্ষার মাঝখানেই জীবনকে সীমাবদ্ধ করতে চাননি । 
শিক্ষার চেয়েও সংস্কৃতির মূল্য তার কাছে অনেকখানি, কারণ সেখানে 
‘আছে রুচি, শালীনতা” আছে জ্ঞান ও বোধের তপন্তার সংমিশ্রণ । তাই 
তিনি এক জায়গায় বলেছেন-_“জ্ঞান যদি হীরক, তবে সংস্কৃতি হবে তার 
দ্যুতি” সত্যই সংস্কৃতির সৌরভ না থাকলে মানব-জীবনের সার্থকতা 
কোথায়? কেবল পুঁথিগত শিক্ষা সংস্কৃতির সন্ধান দিতে পারে না, এর জন্য 
চাই হৃদয়বৃবত্তির অনুশীলন। আজ আমাদের ভাগ্যের বিড়ম্বনা এই যে, 
বিজ্ঞান-জগতে আমরা বহু কিছু উদ্ভাবন করেছি, কিন্তু সংস্কৃতির পথে 
আমরা ততখানি এগিয়ে যেতে পারিনি। তার ফলে যন্ত্রদানব আজ 
মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। ক্রমশ মানব- 
প্রীতির অভাব ঘটেছে। তাই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগাবার জন্যে তার 
বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা । 

মহাত্মা গান্ধী ও তার শিক্ষাদর্শন। শিক্ষাক্ষেত্রে আর এক মনীষীর 
অভ্যুদয় হয়েছিল। তিনি ভারতপ্রেমিক গান্ধীজি। দেশের কল্যাণই 
তার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। এই ব্রত উদ্যাপন করতে গিয়ে তিনিও 
* বুঝেছিলেন ভারতের চরম দুর্দশার কথা। বুঝেছিলেন, আমাদের সমাজ 
এখনও অনেক নিচে। তাঁকে ভেঙ্গেচুরে এক নতুন সমাজের বুনিয়াদ খাড়া 
করতে হবে, আর তা করতে হলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করা একান্ত 
বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাকে গান্মীজি মূলত একটি সামাজিক প্রক্রিয়ারূপে 
'দেখেছেন। তার মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হ'ল, সামাজিক উন্নয়ন ও মানুষের 
সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ । ছুই একটি কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, পূর্ণ 
সামাজিক বিকাশের জন্যে ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই শিক্ষার 
“একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে সকলকে নিয়ে যেতে হলে চাই 
জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যোগ, কারণ জীবন থেকেই শিক্ষা রস আহরণ করে। 


শিক্ষা-বিচিন্ত। ত৩ 
গান্ধীজির আদর্শ ছিল জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের সমন্বয়। পরস্পরের সঙ্গে 
গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে পরস্পরকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে জ্ঞান ও কর্ম। 
শিক্ষার লক্ষ্যের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, মানব-জীবনের সমস্ত 
দিকের বিকাশ গান্ধীজির কাম্য হলেও ধর্মীয় বিকাশকে তিনি সবচেয়ে 


গুরুত্ব দিয়েছেন । 

এই পূর্ণবিকাশের জন্তে তিনি যে আশ্রমের পরিকল্পনা করেছিলেন 
সেখানে শিক্ষ। হবে একটি তপস্তা । ভিন্ন ভিন্ন ব্রতপালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী- 
জীবনের নৈতিক ভিত্তি গ'ড়ে উঠবে। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। তাই 
দেখা যায়, গাল্গীজি-প্রবর্তিত শিক্ষায় সবখানেই কর্মের জয়গান ; কর্ম ও 
ধর্ম যেন হাত ধরাধরি ক'রে চলেছে। সেখানে কর্ণের মধ্যেই অবসরের 
সূচনা, নতুন কোনো অবসরের প্রয়োজন নেই। তিনি বুঝেছিলেন যে, 
আলন্তই মনে আবর্জনা নিয়ে আসে । তাই যে কোনো ভাবে আলস্তকে 
দূর করতে হবে । এ ছাড়া মানুষের সজনী প্রতিভা নানাখাতে বয়ে চলে, 
তাদের রূপ দিতে হলে চাই ভিন্নমুখী কর্ম কৃষি ও কৃষ্টি এ ছুইএর 
মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না যদি তার মধ্যে থাকে মনন, থাকে 
বিহ্বলতা ৷ গান্ধীজির দৃষ্টি ছিল ব্যাপক ও গভীর | তিনি বুঝেছিলেন থে; 
শ্মবিমুখ ভারতবাসী জীবনের -সবক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে, তাই সেখানে 
শিক্ষাকে ভিত্তি ক'রে কর্মের উৎসাহ জাগাতে না পারলে জাতির কোনো 
ভবিষ্যৎ নেই। যে যার রুচি অনুযায়ী বিচিত্র কর্মধারার একটিকে বেছে 
নেবে। তাকে ঘিরেই তার পরিক্রমা শুরু হবে, অভিজ্ঞতার প্রসার হবে, 
আর সেই অভিজ্ঞতাই দেবে শিক্ষার সন্ধান। Tiearning by doing 
__এই ছিল তীর শিক্ষার নীতি । কাজ করতে করতে যে অভিজ্ঞতা 
আসে সেটাই হয় শিক্ষার শ্রেষ্ট উপাদান। তা ছাড়া এই প্রত্যক্ষ অনুভূতি 
ও অভিজ্ঞতা কর্মীর মধ্যে বাস্তবদ্ধি আনে, জীবনের প্রস্ততি আনে। 
শৈশব থেকে যাতে শিক্ষার্থীরা দায়িত্ব নিতে শেখে সেভন্ত গান্ধীজির 
প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষায় দায়িত্বব্টনের ব্যবস্থা আছে। কেউ বা 
সভাসমিতি, কেউ বা এক-একটি বিভাগীয় কাজ, কোনো কর্মশালার এক- 
একটি দায়িত্ব গ্রহণ করে। এতে তাঁদের জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং নিজেদের শ্রেণী:সমস্তার সমাধান নিজেরাই করতে শেখে। 
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বুনিয়াদী শিক্ষা । যাতে শ্রেণীব্যবধান ও জাতিভেদের অবসান ঘটে 
এজন্যেও এই মনীষীর চিন্তার অবধি ছিল না। এখানেও দেখা যায় যে, 
তিনি সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক সাম্যের উপর ভিত্তি ক'রে এক নতুন 
সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন । এই সমাজের ভিত্তিস্থাপন হবে বিদ্যালয়ে 
এই ছিল তার আশা। শিক্ষাকে সবদিক থেকে ফলপ্রসূ করবার জন্যে 
তিনি তাকে কর্মকেক্দিক করতে চেয়েছেন | উৎপাদনই সেখানে বড় কথা 
নয়, এটা শিক্ষার একটি স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র। সমাজ-চেতনা বা 
সামাজিকতা বুনিয়াদী শিশক্ষা-পরিকল্পনার একটি বিশেষ স্থান অধিকার 
ক'রে আছে। কর্মকে কেন্দ্র কণ্রে পরস্পরের মধ্যে যে বোঝাপড়া, যে আদান- 
প্রদান সেটাই বৃহত্তর সমাজে বিশেষ কার্যকরী হয়। যে সব জিনিস বুনিয়াদী 
শিক্ষালয়ে উৎপন্ন হয় সেগুলোকে পণ্যহিসেবে বিক্রয়ের জন্যে সাধারণ 
বিক্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়, এইভাবে বুনিয়াদী বিগ্যালয়গুলোর একটা স্বয়ং 
সম্পূর্ণতা আসে। আমাদের বিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক ছুরবস্থার কথা চিন্তা 
কারে গান্ধীজি তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, শিক্ষাকে আরও 
কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়কে পণ্যশালায় পরিণত করতে 
কোনোদিন তিনি চাননি। আজ অবশ্য এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা 
শোনা যায়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, গান্ধীজির মতে কর্ম 
ব্যক্তিত্ববিকাশের একটি মাধ্যমমাত্র । স্বজনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে 
ব্যক্তিত্বের সর্বাহ্গীন বিকাশ সাধনই গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম 
লক্ষ্য ছিল। 

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাকে শুধু শিশুর 
মন ও বিষয়কে জানলে হবে না। ভিন্ন ভিন্ন কার্ধাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর 
ূর্ণবিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব তার উপরইভ্থন্ত। তাই পরিচালনার শক্তি ও. 
সামর্থ্য না থাকলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের যোগ্যতা আসে না।' নির্দিষ্ট 
পাঠ্যতালিকার চেয়ে কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষাব্যবস্থার 
মূলকথা। 

দেশগ্রীতি ও এঁক্যবোধের উন্মেষের দিকেও বুনিয়াদী শিক্ষা সজাগ । 
দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তাল 
রেখে চলতে হলে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করলে চলবে না, এ কথা গান্ধীজি 
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স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন। তাই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হিসাবে বুনিয়াদী শিক্ষার 
বিশেষ মূল্য আছে। এই শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট উপযোগিতা থাকা সত্বেও 
এর বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা শুনতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ 
বলেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় সাংস্কৃতিক বিকাশের অবকাশ খুবই অন্প। 
এটি বিশেষ শিল্পব্যবস্থাতে সীমায়িত রাখায় শিশুর বহুমুখী প্রতিভার স্মুরণ 
হয় না। তা ছাড়া এই বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা মূলত পল্লীপরিবেশেরই 
উপযোগী, কিন্তু আজ যুগের পরিবর্তন হচ্ছে, সমাজ ব্দলাচ্ছে। এই 
পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি রেখে কিছু কিছু ব্যবস্থার রদবদল করবার নির্দেশ 
অনেকে তাই দিয়ে থাকেন। সত্যদ্র্া গান্ধীজির এই পরিকল্পনা আজ 
সমালোচনার সন্মুখীন হলেও তার পেছনে যে একটা বলিষ্ঠ জীবনদর্শন 
আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । সে জীবনদর্শন চিরন্তন, তার ভিত্তি কেবল 
বন্তসর্বস্ব নয়, আধ্যাক্সিকতার স্পর্শে তা সমৃদ্ধ । তাছাড়া পল্লীপ্রধান ভারতের 
রূপ ও গড়ন সহজে বদলাবার নয় । এই দিক থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা 
ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। 
প্রীঅরবিন্দ ও তার শিক্ষাদর্শন। ভারতের শিক্ষা-সংস্কতির ক্ষেত্রে 
আর এক মহামনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি খষি শ্রীঅরবিন্দ। 
অধ্যাত্মবাদী দার্শনিক হিসেবে তীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তার 
অবদান বিশ্বত হবার নয়। শিক্ষাকে তিনিও খণ্ড ছিন্ন ভাবে দেখেননি । 
জীবনের সঙ্গে শিক্ষা যে মেশামেশি হয়ে আছে; একটি যে আর একটির 
অঙ্গীভূত-_এ কথা তিনি বহু জায়গায় বলেছেন। জীবনকে শ্রীঅরবিন্দ নতুন 
দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি মানবজীবনের অমরত্ব ঘোষণা করেছেন, আজীবন 
সাধনা করেছেন দিব্যজীবন লাভ করবার জন্তে। দেহকে তিনি কোনোদিন 
উপেক্ষ। করেননি, বরঞ্চ সাধনার পথে দেহের উৎকর্ষের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি 
স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তীর মতে ঘোগ-দাধনার মাধ্যমে মানুষ অসাধাসা বিন 
করতে পারে। জীবনকে যতই পবিত্র করা যায় ততই মানুষের মন স্বচ্ছ হয়, 
ততই সে ঈশ্বরের সান্ধ্য লাভ করতে পারে। এই পবিত্রতা ও পূর্ণতা 
আনতে গেলে আমাদের সত্যান্বেষী হতে হবে। প্রেম, প্রজ্ঞা, শক্তি ও 
সৌন্দর্যসাধনা এই চার পথ বেয়ে মানুষ ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যায়, 
দিবযজীবন শতদলের মতো! দল মেলে, চারদিকে সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে। 
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জীবনের এই যে পরম প্রকাশ তা সম্ভব হয় সেই অনন্তশক্তির কল্যাণে । 
শ্রীঅরবিন্দের মতে এই শক্তি সার! বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে পরিব্যাপ্ত* তার সঙ্গে 
মিলন তাই প্রত্যেক মানুষের বাঞ্ছনীয় । যতদিন সেই মিলনের পথে বাধা 
ততদিনই ছুঃখ-বিচ্ছেদের বেদনা । কে সেই জীবনদেবতা৷ যার জন্যে আমাদের 
এই নিরন্তর আকুলি-বিকুলি! তার উত্তরে তিনিই বলেছেনঃ The ৪৪- 
knowable is something to us supreme and wonderful | তাকে 
না জানলে অন্ধকার আমাদের চারদিকে ভিড় করে। তাকে জানার মধ্যেই 
আছে আনন্দ, আছে উন্মাদনা । এক গভীর তৃপ্তি মানুষের মনকে ভরিয়ে 
দেয় যখন সেই দিব্য স্পর্শ পেয়ে মানুষ ধন্য হয়। একেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 
আত্মার যুক্তি। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল সেই মুক্তির পথে জয়যাত্রা । 
ব্যক্তিজীবনে বিশ্বত্রষ্টার যে প্রতিবিদ্ব দেখা যায় তার মধ্যেই সব রহস্যের 
সন্ধান মেলে। তাকে আবিদ্ধার করার মধ্যেই আছে প্রগতি, শিক্ষাই সেই 
প্রগতি এনে দেয়। মায়ায় ঘেরা এই সংসার | সেই মায়াময় জীবনে সত্যের 
সন্ধান পেতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন । ইংরেজীতে যাকে বলেছেন 
Supramental knowledge | আমাদের মন মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় 
সেই প্রজ্ঞার অধিকারী হতে পারে না । তাইতো অন্তরের যে সংগ্রাম চলতে 
খাকে অজানাকে পাবার জন্তে-তা জীবনব্যাপী। .তবে যে সত্য বিশ্ব- 
প্রকৃতিতে প্রতিফলিত, আমাদের মনদর্পণে মাঝে মাঝে সে উকি দেবেই। 
শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, “Mind is a reflective mirror which receives 
presentations or images of a pre-Existent Truth.” 
মরজগতের বাইরে পদক্ষেপ করতে হলে দিব্যজীবনের অধিকারী হতে 
হবে। যে আত্মা অবিনশ্বর তাকে উদ্ধার করতে হবে, দেহপিঞ্জর থেকে 
তাকে মুক্ত করতে হবে ; তবে সে তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পাবে। এই 
স্তর আমাদের অনেকেরই অগম্য, কিন্তু খষির স্বপ্নে বার বার তা 
ছুলে উঠেছে। মৃত্যুর আবরণ সেখানে টুটে গেছে, মনে হয়েছে_ত্যু সেই 
অস্থতলোকের সিংহদ্বার। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে এই দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন, 
তাই তিনি গেয়েছিলেন “মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান” । ইন্দ্রিযলোক 
আনে বিভ্ৰম, আনে মোহবন্ধন, তা থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ । তবেই সেই অতীন্দ্রিয় দিব্যসতার স্পর্শে ধন্ হওয়া যাবে। 


শিক্ষা-বিচিত্ত। ৩৭ 
জীবন-মরণের সব রহস্য একে একেবিদায় নেবে। কিন্তুকি সম্পদের অধিকারী 
হলে আমরা এই ছোট্ট গণ্ডি দিয়ে ঘেরা জীবনে অসীম অনন্তের স্বর শুনতে 
পাব? এই প্রশ্ন খধিমনকে বার বার বিহ্বল ক'রে তুলেছে। শেষে তার 
চেতনা ও বুদ্ধি পরাজয় স্বীকার করেছে । কিন্তু জ্ঞানের প্রতি তিনি বিশ্বাস 
হারাননি | জ্ঞানযোগী শ্রীঅরবিন্দের কাছে তাই জ্ঞানই শ্রেষ্ট সম্পদ। তিনি 
গীতার বাণী জীবনে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন । 

«ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে”_ অর্থাৎ জীবনে জ্ঞানের থেকে 
পবিত্র আর কিছুই নেই। তাই সেই জ্ঞানের হুতাশন জালিয়ে মানুষের 
কামনাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু এ ছাড়া 
উপায়ও নেই । সেই অমর লোকের পথে উত্তরণ করতে হলে অতিপ্রাকৃত 
মনকে গ’ড়ে তুলতে হবে, অজ্ঞতাকে দূর করতে হবে। তবেই মানব-জীবনের 
চরম সার্থকতা দেখা দেবে, তবেই সেই দেবলোক থেকে নেমে আসবে 
দিব্যদ্যুতি, মানুষকে তা অমর করবে, করবে জ্যোতির্সয়। শ্রীঅরবিন্দের 
এই দার্শনিক চিত্ত! মনকে বিহ্বল ক'রে দেয়। মনে প্রশ্ন জাগে, কে এই পরম 
পুরুষ স্বর্গের দেবদূত ব'লে ভ্রম হয়। তবে এ কথা বললে ভুল হবে যে, 
তিনি কেবল অবাস্তব লোকে বিচরণ করেছেন । যা তিনি মনে-প্রাণে অনুভব 
করেছেন তাকে রূপ দেবার ইচ্ছা তার মধ্যে সদীজাগ্রত ছিল। দেশের 
মাটিকে তিনি নিবিড় ক'রে ভালোবেসেছেন। তাই তার শিক্ষা-পরিকল্পনায় 


দেশাত্মবোধের উন্মেষ একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে । স্বাদেশিকতা৷ ও মানব- 
র ক'রে চলেছে। দেহকে বৈতরণী পারাপারের 


প্রেম সেখানে হাত ধরাধরি 
নৌকা হিসাবে তিনি দেখেছেনঃ সেখানে জ্ঞান হবে কর্ণধার, তরঙ্গসঙ্কূল 
পারাবারে বুদ্ধি হবে সঙ্গী। এই বুদ্ধিকে নিরন্তর পরিমার্জনের ফলে উত্তীর্ণ 
করতে হবে। কি প্রক্রিয়ায় চিৎশক্তি উদ্দ্ধ করা যায় সে বিষয়ে তিনি 
বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন । একাগ্রতা, চিন্তানিয়ন্ত্রণ ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানু যে আত্মশক্তি লাভ ক তা শিক্ষার পথকে স্গম 
ক'রে তোলে। শিক্ষা বলতে ধষি শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ একটি প্রক্রিয়া 
যে উপায়ে মানুষ সেই দিব্যসত্তার অধিকারী 
বাচতে হলে বাস্তবকে উপেক্ষা করলে 


চলল সদেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হে! দেহের উৎকর্ষ 


৩৮ শিক্ষার চারদিক 


আনতে হবে, মনকে বলিষ্ঠ করতে হবে। এইভাবে জীবন ও শিক্ষার মাঝে 
একটা সংহতি আসবে । 

এক এক যুগে এক একটি ব্যক্তিত্ব বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যুগমানস 
সমাজ ও শিক্ষায় প্রতিফলিত হয়। ধারা মনীষার ধারক ও বাহক তাদের 
ধ্যান-ধারণা মূর্ত হয়ে ওঠে। যে ক'জন ভারতীয় মনীষীর শিক্ষাক্ষেত্রে 
বিশেষ অবদান তাদের মধ্যে স্বামীজি, গান্ধীজি, প্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের 
নাম যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি বিদেশীয় শিক্ষাবিদ্দেরও শিক্ষাক্ষেত্রে 
অবদানও স্মরণীয় । 


শিক্ষায় বিদেশীয় ভাবধার! 
কুশে! ( Rousseau ) - 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক শিক্ষা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ 
করেছে। শিক্ষাতভ্বে এই সার্থক পরিণতির পথিকৃৎ হলেন রুশো । 
অসহায় উপেক্ষিত শিশুকে মুক্তি দেওয়ার মানসে ভার মনীষা এক নতুন 
দৃষ্টির সন্ধান দিল। 'তিনি এক শিক্ষাবিপ্রব আনলেন, আর সেই 
বিপ্লবের ফলে সে যুগের দর্শন, রাজনীতি, সমাজতন্ব, শিল্প, সাহিত্য 
ও শিক্ষাদদ্শন সবক্ষেত্রেই এক যুগান্তর এলো। বিশেষত, শিক্ষাক্ষেত্রে রশোর 
. মৌলিক চিন্তা প্রণিধানযোগ্য। 
দর্শন ও শিক্ষা পারস্পরিকভাবে জড়িত, তাই শোর শিক্ষাচিন্তার 
পেছনে তার দর্শনের ধারা লক্ষ্য করবার মতো । তিনি বলেছেন যে, বিশ্বের 
অন্তরালে এমন একটি ইচ্ছাশক্তি আছে যা তাঁকে গতিণীল ক'রে তোলে । 
এই ইচ্ছাশক্তি মানুষের সমস্ত কর্ণধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। একদিকে 
ুদ্ধিতৃতি ও বিচারশক্তি, আর একদিকে মানুষের আত্মনিয়ন্্রণের ক্ষমতা । 
ভিন্ন ভিন্ন জোত মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলে। তার প্রকৃতির মাঝে আছে 
আদর্শের ইঙ্গিত, সত্যের ইঙ্গিত । সবকিছু সৌন্দর্য জমা হয়ে আছে প্রকৃতির 
রূপমঞ্চে। 
ক্ষশোর প্রারুতবাদ জন্ম নিয়েছিল তার এই প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ 


থেকে। তিনি বুঝেছিলেন যে; মানুষ স্বভাবতই হবখ-ছু£খের আস্বাদ পায়। : 


আর তার সঙ্গে প্রকৃতির যে আত্মীয়তা তা নিবিড় হয়ে ওঠে। তীর মতে 


শিক্ষা-বিচিন্তা ৩৯ 
প্রকৃতি হ’ল মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, প্রকৃতির রাজ্যে লুকিয়ে আছে জ্ঞানের 
অফুরন্ত ভাণ্ডার । 

যদিও রুশো! প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ব'লে মনে করেছেন, তবুও তিনি শত 
চেষ্টা সত্বেও সমাজের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারেননি। রুশো বলেছেন 
যে, সখ সমস্ত মানুষের জন্মগত অধিকার | এটা কোনো! শ্রেণীবিশেষের নিজস্ব 
সম্পত্তি নয়। তার বাস্তবদৃ্টি মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে উঠেছে, তাই তার 
মতে সমাজ-ব্যবস্থা ও শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল স্বখকে করায়ত্ত কর|। 
এই সখ ও শান্তির পথে প্রধান অন্তরায় স্র্টি করেছে বিজ্ঞান, শিল্প ও রাষ্ট্র। 

রুশো স্বীকার করেছেন যে, আমরা শিক্ষা পাই প্রকৃতির কাছ থেকে, 
মানুষের কাছ থেকে ও বন্তুনিচয়ের কাছ . থেকে। প্রকৃতি বলতে তিনি 
কখনও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও শক্তিকে বুঝিয়েছেন, আবার কখনও বা 
প্রকৃতি বলতে তিনি যা সমাজ-বহিভূতি তাকেও বুঝিয়েছেন । তার মতে; যা 
প্রকৃতির কাছ থেকে আসে তাই ভালো এবং ঘা সমাজস্থ্ তাই মন্দ । সমাজ 
ও প্রকৃতি এখানে পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তি। আরও ব্যাপক অর্থে রুশো প্রকৃতির 
ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্বের বিধানকেও তিনি প্রকৃতির অন্তভূক্তি করেছেন। 

কুশে! হলেন প্রকৃত. ভাববাদী। তাই প্রকৃতির মর্মস্থলে যে মন, বুদ্ধি ও 
আত্মার সন্ধান তিনি পেয়েছেন তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । 

তার উল্লেখযোগ্য স্থন্টির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ হ’ল ‘এমিল’ | 

এই গ্রন্থে রুশো শিক্ষার উদ্দেশ্যকে শিশুর হৃদয়, বিচারশক্তি ও চিতরৃতির 
বিকাশের দিকে নিয়োজিত করেছেন। 
এ ছাড়া তার আরও অনেক গ্রস্থ সে যুগে সাড়া জাগিয়েছিল। যেমন-_ 
First Discourse on the Arts and Sciences, (২) Discourse 


0) 
on Inequality ইত্যাদি । 


যে শিক্ষাতত্ব রুশোর এ 
করা চলে £ 
(১) শিশুরা মূলত সৎ এবং জনমুহূর্তে সব শিশু একই রকম থাকে; 
| বৈষম্য এনে দেয়। 


সামাজিক পরিবেশ ক্রমশ তাদের মধ্যে 
(২) শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এবং শিক্ষাকার্য যত আগে 


শুরু হয় ততই ভালো । 


ই জব গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাকে সংক্ষেপে নিবদ্ধ 
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(৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিশুর স্বাবীনতা ও স্বখের ব্যবস্থা করা । 

(৪) বস্তুর মাধ্যমেই শিশুর শিক্ষা চলবে, কারণ গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে যে 
জান শিশুরা লাভ করে রুশো তার বিশেষ কিছু মূল্য দেননি। 

(6) শিক্ষাক্ষেত্রে বংশবারার চেয়েও পরিবেশের প্রভাব যে অনেক বেশি, 
রুশো তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন । 

এই সব শিক্ষাব্যবস্থায় যে কয়টি পর্যায়ের সন্ধান পাওয়| যায় তার 
প্রতিটিকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। 


এক থেকে পাঁচ বছরের শিক্ষা। রুশোর মতে, শিশুদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে স্বাবীনতার' মাধ্যমে । স্বাধীনতা আর আনন্দ না থাকলে 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। তবে হৃদয়বৃত্তি ও কামনা নিয়ন্ত্রণ করার 
উপর রুশো যে জোর দিয়েছেন তাকে অনেকেই বাড়াবাড়ি বলেছেন। 

প্রকৃতির উনুক্ত প্রান্তরে যে রূপের লীলা চলছে শিশুকে তার স্বাদ 
পেতে দিতে হবে ; তবেই সেই মুক্ত অঙ্গনে খেলাধুলো! ক'রে তার দেহ-মনের 
বিকাশ ঘটবে। সেখানে আপনা থেকেই দেহ পুষ্ট হয়, মনের খোরাক 
জোটে । শৈশবের শিক্ষা-ব্যবস্থায় নৈতিক উন্নতির দিকে রুশো কোনো জোর 
দেননি, এমন কি তার অভিজ্ঞতার ধারা যাতে সীমায়িত না হয় সেজন্যে 


তাকে অফুরন্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে কাজ 
করবার জন্তে। 


পাঁচ থেকে বারে বছরের শিক্ষা। যে কোনো কারণেই হোক 
রুশো মানব-সমাজের চেয়ে প্রকৃতিকে প্রাধান্ঠ দিয়েছেন। তাই তিনি 
শিশুকে মানুষের উপর নির্ভরশীল না ক'রে বস্তুর উপরে নির্ভরশীল করতে 
চেয়েছেন। বস্তুর উপর নির্ভরশীল করবার ছুটো দিক আছে একটি মানসিক 
দিক, অন্যটি নৈতিক দিক । 

নৈতিক দিক থেকে বলা হয়েছে যে, শিশুকে নীতিজ্ঞান দেওয়া কোনো- 
মতেই বাঞ্ছনীয় নয়, তার অন্তরকে ভুলভ্রান্তির প্রভাব থেকে রক্ষা করতে 
হবে ও তার শিক্ষা হবে স্বাভাবিক ফলভোগের মাধ্যমে । মানসিক দিক 
থেকে বলা হয় যে, অভিজ্ঞতাই হবে মানসিক বিকাশের প্রকৃষ্ট মাধ্যম) 
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সেখানে কোনো বিষয় পাঠ্যভুক্ত করবার সার্থকতা রুশো দেখেননি । অবশ্য 
ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে রুশো বলেছেন যে, মানুষের প্রথম মনন হ'ল ইন্দ্রিয়ের 
মনন | তাই ইন্দরিয়ের পরিবর্তে পুস্তক ব্যবহার করলে শিশুর মৌলিক 
অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কর্ম ও নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রুশো যে 
শিক্ষা দিতে চেয়েছেন তা শিক্ষাজগতে এক যুগান্তর এনেছে বললেও অত্যুক্তি 
হয় না। তিনি আরও বলেছেন যে, “শৈশব হ'ল বুদ্িরৃত্তির নিদ্রার সময় ৷ 


বারো! থেকে পনেরো বছরের শিক্ষা । রুশো মনে করেছেন, এই 
স্তরের শিক্ষাকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তুলবার সার্থকতা আছে। তাই শিশুর 
শিক্ষার গতিকে অনেক বাড়িয়ে তুলবার জন্যে রুশোর নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ । 

এই স্তরের শিক্ষা হবে মুলত বৌদ্ধিক, অর্থাৎ বুদ্ধির বিকাশের জন্যে 
শিক্ষার সমস্ত আয়োজন নির্দিষ্ট থাকবে । | 

বিশেষত বাস্তবশিক্ষার গুরুত্ব এই স্তরে অনেক বেশি, তাই ব্যবহারিক 
বিজ্ঞান, ভূবিগ্ভা ও হাতের কাজ পাঠ্যতালিকার অন্তভুক্তি করার প্রয়োজন 
আছে। এমন কি বিজ্ঞান শেখাতে গিয়ে যেসব সমস্তামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি 
করা যায়, তাদের কর্মকেন্দ্রিক করবার নির্দেশ তিনি বারবার দিয়েছেন । 
এখানে রুশে। ও ডিউইর পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জন্ত লক্ষ্য করা যায়। 

বাবহারিক বিজ্ঞান শেখাতে গিয়ে মূর্ত সমস্তার প্রবর্তন করলে কিশোর- 
মনে বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ হয়। তাই ভূগোল শিক্ষা হবে প্রাকৃতিক বস্তুর 
পর্যবেক্ষণের মাধমে । সেখানে শিক্ষা শুরু হবে সংকীর্ণ পরিবেশে এবং 
শিশু ক্রমশ জান! থেকে অজানার দিকে এগিয়ে যাবে। কাজের মধ্য দিয়ে 
শিক্ষা লাভ করতে করতে শিশু ও কিশোর ক্রমশ কর্মঠ হয়ে উঠবে। একে 
একে শ্রমনলীলতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা অর্জন করবে। এইভাবে শিশুর 
শিক্ষাব্যবস্থা তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করবে। 

পনেরো থেকে কুড়ি বছরের শিক্ষা । রুশোই প্রথম মানব জীবনের 
বয়ঃসন্নিক্ষণের চরম মূল্যের কথা বলেছেন। এর পূর্ববর্তী স্তরে শিশুর দেহ» 
ই্ি় ও বুদ্ধির বিকাশের জনে শিক্ষার আয়োজন হয়েছে। এই ভরে 
তার নৈতিক ও সামাজিক জীবন গ'ঁড়ে তুলবার বিশেষ দায়ি রয়েছে 
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তিনি তাই বলেছেন যে, নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সমাজের আর পাঁচ 
জনের সঙ্গে সৃস্থ সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা স্থন্টি করা। আর সেই নৈতিক 
জীবনের প্রধান চালক হবে অন্ত সকলের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম। এই প্রেমময় 
সামাজিক জীবন যাপনের জন্যে যোগ্য প্রস্তুতি আনতে হবে নানাভাবে, 
কখনও উপযুক্ত পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের মাধ্যমে, কখনও বা ক্রিয়াকলাপের 
মাধ্যমে । বর্মশিক্ষার জন্তে রুশো এক নতুন মতাবলী উদ্ভাবন করেছেন। 
তার লক্ষ্য ছিল মানুষের স্বাধীনতা, অমরত্ব প্রভৃতি সদাচারের মূলনীতি 
নির্ধারণ করা। নীতি ও ধর্সবিষয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে রুশো এই বয়সের 
উপযোগী সোন্দর্ধতত্ব পাঠ করাতে চান। সৌন্দ্যতত্বের মূলনীতি সন্ন্ধে 
রুশোর ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। মানবজাতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান পরিবেশন 
করাও কশোর শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্ট 

মোটকথা, রুশোর মতে শিক্ষা হ'ল একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া আর 
এর উৎস হ'ল মানুষের অন্তরে | মূলত এ শিক্ষা একটি জীবন-প্রক্রিয়া, 
তাই শিক্ষার মূলকথা হ'ল পরিচালনা ও নির্দেশ । 

তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে যে ধারণা তুলে ধরেছেন সেটি হ'ল মানবশিশুর 
বিবর্তন ও পরিণতি সম্বন্ধীয় ধারণা । তার মতে মানবশিশু যখন ভিন্ন 
ভিন্ন পর্যায়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়, তখন শিক্ষকের কাজ হচ্ছে এই সব 
পর্যায় অনুযায়ী শিশুকে পরিচালিত করা,_যেমন শৈশবে দেহের ও ইন্সিয়ের 
শিক্ষা, বাল্যে বুদ্ধির শিক্ষা, বয়ঃসন্ধিক্ষণে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা । 
শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রুশোর মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন, 
জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য । শিক্ষার লক্ষ্যের দিক থেকে রুশো 
ছিলেন ভাববাদী। তাই নৈতিক ও ধর্মশিক্ষাই তার শিক্ষাব্যবস্থার চূড়ান্ত 
লক্ষ্য হয়ে দেখা দিয়েছে । 

মানবকেন্দ্রিক বিষয়বস্তর ব্যবহারের নির্দেশ দিলেও রুশো বহুমুখী 
কর্মকে পাঠক্রমের মূলবস্ত ব'লে নির্ধারিত করেছেন। কথোপকথন, অঙ্কন, 
সঙ্গীত, হাতের কাজ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনি শিশুর সৰ্বাঙ্গীন বিকাশের 
পথে নির্দেশ দিয়েছেন। শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কেও রুশোর প্রধান বক্তব্য 
হ'ল এই যে, শিশুমনের বিকাশের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতির 
রূপ নির্ধারণ করা উচিত । 
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কুশোর মতাবলীর মূল্যায়ন । আমাদের শিক্ষা সম্পর্কে যে সব 
ধারণা রুশো দিয়েছেন সেগুলির মূল্যায়নের একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। 

মূলত দেখা যায় যে, রুশোর শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু কিছু অসঙ্গতি রয়ে 
গেছে। কিন্তু তা সত্বেও তিনি যে নূতন ভাবধারার সঞ্চার করেছেন, 
শিক্ষাক্ষেত্রে তার একটি বিশেষ মূল্য আছে। বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে 
মানবশিশুর যে অগ্রগতি ঘটে সে সম্পর্কে রুশো ইঙ্গিত দিয়েছেন। 

কিন্তু তার পরিকল্পনা সব সময়ে সার্থকতা লাভ করেনি। মাঝে মাঝে 
তা ভ্রটিযুক্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষাকে জীবন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক ক'রে 
দেখেছেন রুশো, আর সেই অনুযায়ী তিনি তার শিক্ষার প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত 
করতে চেয়েছেন । কিন্তু শিক্ষাকে ও জীবন-প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ এক ক'রে 
দেখা সঙ্গত নয়_কেন না, অনিয়ন্ত্রিত জীবনের সব কিছুই শিক্ষার মধ্যে 
স্থান পেতে পারে না। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, 
শিক্ষাকার্ধের উৎসকে শিশুর মধ্যে দেখা সম্পূর্ণ কযুক্ত নয়, কারণ শিশু ও 
' সমাজ_এই ছুইই শিক্ষাকার্ধের উৎস । মানব-সভ্যতার বিবর্তনের ধারার 
সঙ্গে শিশুর মানসিক বিকাশ-ধারার সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে মনে করা ঠিক নয়। 
স্বতরাং এই ধারণার উপর নির্ভর ক'রে পাঠক্রম রচনা করলে বা শিক্ষার 
পদ্ধতি নির্ণয় করলে ভুল করা হবে। তাই রুশোর প্রবতিত শিক্ষা-ব্যবস্থার 
সমালোচনা করতে হলে অনেক কিছুই চিন্তা করতে হবে। প্রথমত, তিনি 
শিক্ষাকে একটি আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ব'লে মনে করেছেন এবং শিক্ষাকে 
শিশু-প্রকৃতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন। আবার তাকে জীবন- 
প্রক্রিয়া বলে অভিহিত ক'রে রুশো শিক্ষাকে জীবন্ত ও জীবন-কেন্দ্রিক 


করতে চেয়েছেন । 


পেস্তালৎসি ( Pestalozzi ) 


রুশো শিক্ষায় যে যুগান্তর এনেছিলেন তা শিশুকেন্দ্িক শিক্ষার জন্ম 
দিল। মানবপ্রেমিক এই মনীষীর মন শিশুর জন্ত কেঁদে উঠেছিল; তাই 

আজীবন তার সাধনা । 
করেন। শিশুর প্রতি তার সীমাহীন ভালোবাসা 


পেস্তালৎসি আত্মনিয়োগ 
মূর্ত হয়ে উঠেছিল গার সমগ্র জীবনে ও কর্ম প্রচেষ্টায়। রুশোর ভাবনা ও 
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মননগীলতা পেস্তালৎসিকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেই প্রেরণাই তাকে বিচিত্র 
কর্মপথে টেনে নিয়ে গেছে । পেস্তালৎসির কাছে কর্মই ছিল ধর্স। তার 
পদ্ধতিকে ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে বুঝতে হবে তার শিশু-মনস্তত্বকে। তার 
মতে, জটিল ইন্দ্িগানুভূতির মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা! শুরু হয় । মনোযোগের 
সাহায্যে এই সব ইন্দ্রিয়ানুভুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমে অভিজ্ঞতাকে 
কেন্দ্র ক'রে মনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে । শামকরণ ও শ্রেণীবিভাগের 
ভেতর দিয়ে একে একে মানুষের মন শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়। যে তিনটি 
শরের মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রক্রিয়া চলতে থাকে, তা হ'ল := 

(১) অস্পষ্ট ইন্দ্ৰিয়াননভূতি 

(২) স্পইতা ও বর্ণনা 

(৩) সংজ্ঞ| ও শ্রেণীবিভাগ 

তিনি যে প্রক্রিয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তার নাম হ'ল 
আনসাউংগ ( Anschaung ) তত্ব। এই তত্ব কাণ্টের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ৷ 
পেস্তালৎসি যে আনসাউংগ প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন তার জন্য শুধু ইন্দরিযান্থ- 
ভুতিই যথেষ্ট নয়, মনের ক্রিয়ারও প্রয়োজন আছে। সংখ্যা, আকৃতি ও 
নামকে আনসাউংগের তিনটি মৌলিক রূপ ব'লে তিনি আখ্যা দিয়েছেন। 


শিক্ষাতত্ব। পেস্তালৎসির মতে শিক্ষার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য কেবল 
ব্যক্তিগত উন্নতির দিকেই নির্দিষ্ট নয়। সামাজিক উন্নতিবিধানও শিক্ষার 
ল্য হওয়! উচিত। যাতে সর্বসাধারণের শিক্ষা ও ব্যক্তির শক্তিনিচয়ের 
বিকাশ একই ত্র গ্রথিত হয়, পেস্তালৎসি সেদিকে সজাগ ছিলেন। তিনি 
র ধারাকে এক জৈবিক প্রক্রিয়ারূপে কল্পনা করেছেন । তাই কর্মের 
মাধ্যমে যাতে ব্যক্তিত্বের প্রসার ঘটে সে সম্পর্কে তার নির্দেশ উল্লেখযোগ্য ॥ 
দৈহিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও ধৰ্মীয় শিক্ষাকে সমান স্থান দিলেও তিনি শেষে 
আত্মিক শিক্ষার উপরই বেশি গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। শিক্ষার বিষয়বস্তুর 
সম্পর্কেও তার পরিকল্পনা খুব ব্যাপক ছিল। ভূগোল, প্রকৃতি-পাঠ, সংগীত 
ইত্যাদি বিষয়কে তিনি কার্ধাবলীর সংগে যুক্ত করতে চেয়েছেন। বিষয়- 
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বন্তগুলিকেও তিনি কর্ম ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারূপে দেখতে চেয়েছিলেন । 
তাই পাঁঠক্রমের মধ্যে আরো! বৈষয়িক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর স্থান থাকা 
উচিত ব'লে তিনি মনে করতেন । শিক্ষায় গ্রহণীয় পদ্ধতির ব্যাপারেও 
পেস্তালৎসি লকের প্রয়োগতত্ব ও রুশোর প্রকৃতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত। 
শিশুদের মনোবিকাশের ক্ষেত্রে ইন্সরিয়গুলির প্রভাব যে ছুনিবার, সে কথা 
তিনিও স্বীকার করেছেন। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় যাতে শিক্ষার প্রক্রিয়ার 
ব্যবহার কার্যকরী হয়, সেজন্ত তিনি ভাষার সংখ্যা ও আকৃতি সম্পর্কে বন্ত- 
পাঠের এক সম্পূর্ণ ক্রমের উদ্ভাবন করেছেন। জীব-জন্ত, চারাগাছ, মডেল; 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দ্বারা যে বাস্তবশিক্ষা তিনি প্রবর্তিত করেছেন তা তার 
শিক্ষা-পরিকল্পনায় বিশেষ স্থান পেয়েছে । 

বস্তুত পেস্তালৎসি শিক্ষাপদ্ধতিকে মনস্তাত্বিক করতে চেয়েছেন, আর তা 
করতে গিয়ে তিনি শিশুদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তার মতে কাজ, 
পর্যবেক্ষণ ও স্তরবিশ্তস্ত কর্মধারার সাহায্যে শিক্ষাদান চালিত হওয়া উচিত। 
যে মূলনীতিগুলিকে ভিত্তি ক'রে সহজ থেকে ক্রমশ কঠিনে নিয়ে যেতে হবে, 
সেগুলিকে নিয়ে পেস্তালৎসি তার শিক্ষা-পরিকল্পনা গ'ড়ে তুলেছেন। 
সেগুলিকে সংক্ষেপে গ্রথিত করা হ'ল £_ 

(১) পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ ইন্দ্িয়ানুভূতি শিক্ষাদান-কার্ষের ভিত্তিস্বরপ। 

(২) ভাষাকে পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত | 

(৩) শিক্ষাদীন-কার্য সর্বক্ষেত্রে শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলবে । 

(৪) নৈপুণ্যলাভের জন্তে শিশুকে প্রত্যেকটি বিষয়ে যথেষ্ট সময় দিতে 


হবে। 
(৫) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত" শিশুদের বৌদ্ধিক 


বিকাশ। 

(৬ এই জন্তে জ্ঞানের সঙ্গে শক্তি এবং শিক্ষার সঙ্গে নৈপুণ্য যুক্ত 
করা উচিত। 

মোটকথা, দৈহিক শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা যুক্ত 
করতে হ’লে একটি হ্বসমঞ্জস পাঠক্রমের প্রয়োজন । দেহ-চর্চার জন্তে 
পেস্তালৎসি পৃথক্‌ কোনো ধারাবাহিক কর্মধারা উদ্ভাবন করেননি। শিল্পনৈপুণ্য 
ও কারিগরী কাঁজের দক্ষতাকে তিনি দেহচর্চার অঙ্গ ব'লে মনে করেছেন। 
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পেস্তালৎসির মতাবলীর মূল্যায়ন। পেন্তালংসি তার শিক্ষা 
"প্রকল্পে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতিকে পারস্পরিকভাবে কল্পনা করেছেন ও 
তাকেই শিক্ষার চরম লক্ষ্য ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার আগে যে 
সব. শিক্ষাবিদ এসেছিলেন তাদের লক্ষ্য ছিল যে-কোনো একটির মধ্যে 
সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই মনীষী সর্বপ্রথম ব্যক্তির সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ-সাধনের 
মাধ্যমে সমাজের উন্নতিবিধানের স্বপ্ন দেখেছেন। এইভাবে ব্যক্তি ও 
সমাজ একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে । এইখানেই পেস্তালৎসির শিক্ষা- 
পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য । 

মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশের সবদিকে 
জোর দিয়েছেন ও তার অন্তর্তত্তির বিকাশের ধারাকে শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে 
যুক্ত করেছেন। আত্মিক শিক্ষাকে তিনি সমগ্র শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল ভিত্তি 
ব'লে কল্পনা করেছেন । 

প্রাথমিক শিক্ষা চিরদিনই উপেক্ষিত। এই মনীষী তাই তার পরিধিকে 
আরও বিস্তীর্ণ করতে চেয়েছেন । বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি হুম্পষ্ট 
নির্দেশ দিয়েছেন। বিষয়বস্তকে কর্ম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিবেশন 
করবার কথা তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানের মতোই 
সাহিত্য, ইতিহাস ও সৌন্দর্যবোধের চর্চা তার শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রাধ্যান্য 
পেয়েছে। 

শিক্ষাপদ্ধতির দিক থেকেও তার চিন্তা শিক্ষাবিদূদের অন্তর গভীর- 
ভাবে স্পর্শ করে। মনস্তাত্বিক শিক্ষাপদ্ধতির বাস্তব রূপায়ণ ক'রে তিনি 
শিক্ষার এক বিরাট সম্ভাবনা সকলের কাছে স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন । প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা তার শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে প্রাধান্ত পেয়েছে, কিন্তু পর্যবেক্ষণ 
পদ্ধতিকে সর্বক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা কতদূর কার্যকরী হতে পারে সে 
সম্বন্ধে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেন। 

দৈহিক, নৈতিক ও ধৰ্মীয় শিক্ষার দিকে তার একটি স্থসমগ্রস দৃষ্টি ছিল। 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার চেষ্টা ক'রে তিনি একটি 
প্রগতিশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন । শিক্ষককে তিনি যে আসনে বসিয়েছেন 
তা বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। ধর্মপ্রাণতা ও প্রেম এই দুইটি গুণই যে শিক্ষক- 
জীবনের পরম সম্পদ, এ কথা তিনি বার বার বলেছেন । 


শিক্ষা-বিচিন্তা ৪৭ 


বিদ্যালয় সম্পর্কেও তার মত প্রণিধানযোগ্য । গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে 
যে ব্যবধান থাকে, তাকে কমিয়ে নিয়ে এসে বিদ্যালয় গৃহের অনুকুল পরিবেশ 
রচনার চেষ্টা ক'রে তিনি একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। 

মোটকথা, রুশোর পরে পেস্তালৎসির আবির্ভাব শিক্ষাক্ষেত্রে এক 
নবযুগের সূচনা করেছে । রুশোর মতবাদকে ভিত্তি ক'রে পেস্তালংসি তার 
শিক্ষাসৌধ রচনা করলেও অনেকক্ষেত্রে তিনি চিন্তায় মৌলিকতার পরিচয় 
দিয়েছেন ও সাহসভরে অস্পষ্ট শিক্ষাতত্বুকে স্পষ্টভাবে রূপায়িত করেছেন । 
এইখানেই তার বৈশিষ্ট্য এবং এই হিসাবে তিনি শিক্ষার অগ্রদূত । 


হার্বার্ট ( Herbert ) 

শিক্ষায় একটি ভাববাদের বন্তা এসেছিল যখন রুশোর মতো আরও 
অনেক মনীষীর অভ্যুদয় ঘটেছিল। সে আজকের কথা নয়। একে একে 
তাদের জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে । জন হাৰ্বাট এই 
মনীষীদের অন্যতম | তিনি রুশোর পথ অনুসরণ করেছেন। তাই তার প্রভাব 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ছুনিবার হয়ে দেখা দিয়েছে। এক পূর্ণাঙ্গ মনস্তত্বের উদ্ভাবনে 
ধারা ব্রতী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে হার্বার্টের অবদান কম নয়। শিক্ষার 
নৈতিক ও সামাজিক মূল্যের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব স্থাপন ক'রে তিনি এক 
নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করেন! একদিকে নৈতিক ও সামাজিক দিকের 
উপর গুরুত্ব স্থাপন, অন্যদিকে মনস্তত্ব-নির্ভর এক নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন, 


হার্বার্টের শিক্ষানীতির মূল কথা । 

_. ছার্বার্টের দর্শন। হার্টের দর্শন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমেই 
বেশি সার্থকতা লাভ করে। তিনি ফিকৃটের ত্বকে বর্জন কারে এক 
বাস্তববাদী দুটির সন্ধান দিয়েছেন । তীর মতে, মানুষের অভিজ্ঞতাই তাকে 
প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় আর সেই প্রকৃত বস্তুর মধ্যে আত্মা! 
অন্ততম | পারস্পরিক সম্পর্কে এসে বন্তগুলি একে একে সন্বদ্ধ হয়, কিন্তু 
তবুও নিজস্ব প্রকৃতি বজায় রাখবার চেষ্টা করে। বন্তনিচয়ের এই 
পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও ঘাত-প্রতিঘাত মানব-অভিজ্ঞতার উৎসস্বরূপ । 


৪৮ শিক্ষার চারদিক 


মোটকথা, মানুষের ধারণা যে গতিশীল ও সক্রিয় এবং মানবসমাজের 
ভিতিস্বর্ূপ,_একথা হার্বার্ট মনে করতেন । 

হার্বার্টের শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্বের সঙ্গে পুরাতন মনত্তত্বের পার্থক্য হ'ল 
এই যে, তিনি ধারণাগুলিকে প্রক্ষোভ ও সংকল্পের সঙ্গে যুক্ত ক'রে 
দেখেছিলেন। তীর মতে, ধারণাগুলি যখন স্ষম হয় তখন প্রীতির স্ম্টি 
হয় এবং তাদের মধ্যে বৈষম্য ও সংঘর্ষের উদ্ভব হ'লে বেদনার জন্ম হয়। 

যখন মনের সামনে কোনো নতুন ধারণা উপস্থাপিত করা হয়, তখন সেটি 
অন্য ধারণার সাহায্যেই বোধগম্য হয়। নতুন ধারণাগুলি আত্মস্থ হওয়ার 
পর তা পুরনে৷ ভাবজটের অংশীভূত হয়ে যায়। কখনো তা আবার নতুন 
অভিজ্ঞতার আহরণের পথে সহায়তা করে। এমনি ক'রে কতকগুলি 
পর্যায়ের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে জ্ঞান সঞ্চারিত হ্য়। তার এই মৌলিক তত্ব 
বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে তিনি সব সময়ে সচেষ্ট ছিলেন । 

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে হার্বাট যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে নৈতিক 
চরিত্রগঠনের উপর বেশি জোর দেওয়া! হয়েছে । এখানে আভ্যন্তরীণ 
কয়েকটি বিকাশের দিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেগুলি হ'ল 
কর্মদক্ষতা, উদারতা, বিচারবোধ ও ন্তায়বোধ। যদিও নৈতিক আদর্শ 
হার্বা্টের শিক্ষা-পরিকল্পনায় বিশেষ স্থান পেয়েছে, তবুও তিনি বলেছেন যে, 
এই ধারণাকে আরও প্রসারিত না করলে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
হয়ে যাবে। 

মানুষের কমনীয় বৃত্তির যে উন্মেষ তার মূল্য ব্যক্তিত্বের বিকাশের 
ক্ষেত্রে অনেকখানি । শিক্ষার দায়িত্ব হ'ল সেই বৃত্তির উন্মেষসাধন করা । 

হাৰবাৰ্ট শিক্ষাকে একটি শিল্প ব'লে মনে করেছেন । শিক্ষার লক্ষ্য স্থিত 
করে দর্শন, তাই দর্শনকে তিনি শিক্ষার পরম পরিণতি বলে অভিহিত 
করেছেন। শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি শিক্ষার তিনটি 
দিকের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হ'ল (১) শৃঙ্খলা রক্ষা, (২) শিক্ষণ, 
(৩) নৈতিক শিক্ষা । এদের মধ্যে শিক্ষণের মূল্য সবচেয়ে বেশি, কারণ 
শিক্ষণই চিন্তার বিবর্তন আনে ও বহুমুখী আগ্রহের সঞ্চার করে | 

শিক্ষার বিষয়বন্ত সম্পর্কে হার্বার্ট তার পুরোধাদের চেয়ে অনেক বেশি 
প্ৰগতিবাদী ছিলেন। তিনি মানবতার ভিত্তিতে বিষয়বন্তর উপর বেশি 


শিক্ষা-বিচিন্তা ৪৯ 


গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সেইজন্তই তীর প্রবতিত পাঠক্রমের মধ্যে ইতিহাস , 
ও সাহিত্য বিশেষ স্থান পেয়েছে। তার মতে এই ছুটি বিষয় সমগ্র 
পাঠন্রমের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। 

হার্বার্টের এই কেন্দ্রীকরণ ও সংপৃক্তীকরণের প্রয়াস পাশ্চাত্যের শিক্ষা- 
জগতে আলোড়ন স্থম্টি করেছিল। একদিকে সাহিত্য, ইতিহাস ও 
সামাজিক বিষয়বন্ত, অন্যদিকে গণিত ও বিজ্ঞান”_এই ছুইএর মধ্যে এক 
সংঘাতের স্র্টি হয়েছিল । কিন্তু বিজ্ঞানপাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
হার্বার্ট কখনই উদাসীন ছিলেন না। তাছাড়া তিনি হাতের কাজ সম্পর্কেও 
যে উক্তি করেছেন তাও প্রবিধানযোগ্য। তার মতে, “নিজের হাতকে 
কি ভাবে ব্যবহার করা যায় প্রত্যেক লোকের তা জানা উচিত। মান্বযকে 
জান্তব স্তর থেকে উন্নীত করবার ব্যাপারে ভাষার সঙ্গে হাতও সমান মর্ধাদা 
দাবি করতে পারে |” - 
প্রবর্তিত পাঠ্যবস্তর যথেষ্ট মিল আছে। তার বেন্দ্রীাকরণ-নীতি আজকের 


দিনেও তাৎপর্যপূর্ণ । 


শিক্ষার পদ্ধতি । হার্বার্টের মতে, শিক্ষণ ছুটি রূপ গ্রহণ করতে 
-পারে__একটি বিশ্লেষণমূলক, অপরটি সংশ্লেষণমূলক । 

সংশ্লেষণমূলক শিক্ষা আবার ছুপ্রকারের হতে পারে-_কে) বর্ণনামূলকঃ 
ও (খ) শিক্ষামূলক । 

বৰ্ণনামূলক শিক্ষণে শিক্ষক ঘটনা ও কর্মের বর্ণনার মাধ্যমে শিশুর 
"অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার ' সঙ্গে 
নতুন অভিজ্ঞতার সংযোজন ক’রে যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার স্থন্টি হবে তা 
“শিক্ষকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিশ্যস্ত করার প্রয়োজন । 

কিন্তু বিশ্লেষণমূলক শিক্ষণের উদ্দেশ্য অন্যরূপ | শিশুকে তার ভ্রমাত্মক 
অভিজ্ঞতা থেকে সরিয়ে এনে নতুন এক অভিজ্ঞতা দান করাই হ'ল এর 


উদ্দেশ্ঠ। বিশ্লেষণের মাধ্যমে একে একে শিশু তার ভ্রম বুঝতে পারে ও 
ংশ্লেষণের মাধ্যমে শিশু তার খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতাকে সংহত ক'রে নিতে 


স্পারে। 
8.8, 04 


৮০ শিক্ষার চারদিক 


হার্বার্টের মতে, বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, শিশুর মনে আগ্রহ সঞ্চার 
করাই শিক্ষাদানের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এবং তা করতে হ’লে শিক্ষণ 
প্রক্রিয়ায় একটি ক্রমিক ধার! অনুসরণ করা বাঞুনীয়। হার্বার্ট খুব জোরের 
সঙ্গে বলেছেন যে, মনের সংহতি বজায় রাখতে হ'লে জ্ঞানের বিকাশের 
বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে, আর সেই সঙ্গতি রাখা সম্ভব 
হয় দুটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে (১) কেন্দ্রীকরণ ও (২) সংযুক্তিকরণ। এই 
প্রক্রিয়া দুটিকে হার্বার্ট পরে বিস্তৃত করেছেন এবং শিষ্েরা তা আরও, 
প্রসারিত করেছেন। আয়োজন, উপস্থাপন, তুলনা ও বিমূর্তন, সামান্- 
করণ ও অভিযোজন এই পাঁচটি স্তর আজ আদর্শ পাঠ-পরিকল্পনার মধ্যে 
স্থান পেয়েছে। 


হার্বার্টের শিক্ষাতত্বের মুল্যায়ন । শিক্ষার লক্ষ্য, তাঁর প্রকৃতি, 
বিষয়বন্ত ও পদ্ধতি সম্পর্কে হার্বার্ট যে আলোকপাত করেছেন তা 
এক যুগান্তর এনেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে 
নৈতিক চরিত্রকে প্রধান স্থান দিয়েছেন সত্য, কিন্তু চরিত্রকে তিনি ব্যাপক, 
অর্থে প্রয়োগ করেছেন। সৌন্দর্যান্ভৃতি, সত্যঙ্ঞান_সবকিছুই তারা 
শিক্ষাতত্বে বিশেষ স্থান পেয়েছে। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ছাত্রদের' 
সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের কথা চিন্তা করেছেন। এই বিকাশকে 
. সম্ভব ক'রে তুলতে হলে বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন । তাই শিক্ষাকে তিনি৷ 
শিল্পকর্ম ব’লে অভিহিত করেছেন । 

হাবার্ট শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা চিন্তাজগতে 
এক বিপ্লব স্যর্টি করেছে। বিষয়বস্তুর বিশ্যাসের জন্তে তিনি যে সকল নীতি 
উপস্থাপিত করেছেন তাদের মধ্যে ‘সাংস্কৃতিক স্তর-তত্ব” ছাড়া অন্যান্য সব 
নীতিই যুকিসিদ্ধ। 

শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কেও হার্বার্টের উদ্ভাবন বিশেষ সমালোচনার 
সম্মুখীন হয়েছিল । রাস্কের মত গ্রহণ করলে হার্বার্টের পদ্ধতির বিরুদ্ধে 
কয়েকটি সমালোচনা প্রকট মনে হয় £_ 

(১) যে শিক্ষণের উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন সেরূপ শিক্ষণ ভিন্ন অন্য প্রকারের 
শিক্ষণ ব্যাপারে হারবার্টের স্তরগুলির প্রয়োগ যুক্তিসিদ্ধ নয়। 


শিক্ষা-বিচিন্তা ৫১ 


(২) শিক্ষণ একটি শিল্পকার্য, কিন্ত হার্বার্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ- 
দানের নির্দিষ্ট ধার! প্রবর্তন করার মধ্যে একটি গতান্থগতিকতা এসে পড়ে। 

হার্বার্টের স্তরবিভক্ত পদ্ধতি মূলত উদ্ভাবনমূলক নয়। কারণ যেখানে 
আরোহমুলক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজনীয়, সেখানে হার্বার্টের পদ্ধতি তত 
কার্যকরী নয়। তাছাড়া হার্বার্টের পদ্ধতিতে শিশু অপেক্ষা শিক্ষকের ভূমিকা! 
অনেক সক্রিয় ও গতিশীল । 


হার্বার্টের শিক্ষাতত্বের প্রভাব। হার্বার্টের আগ্রহতত্ব আজ 
শিক্ষাজগতে প্রধান কথা হয়ে দাড়িয়েছে। আগ্রহ স্থফ্টির ব্যাপারে তিনি 
যে সব নীতির সন্ধান দিয়েছেন, আজও তার মুল্য আছে। কিন্তু একথা 
মানতে হবে যে, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বুদ্ধি একমাত্র 
আগ্রহ্‌-স্থষ্টির সহায়ক নয়__এইটিই হার্বার্টিয় নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা ৷ 
তবে আগ্রহ শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়! বিষয় ও পদ্ধতি যে আগ্রহ- 
স্থির ব্যাপারে অনেকখানি কাজ করে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। 
হার্বার্টের এ বিষয়ে নির্দেশ আজ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। বর্তমান 
যুগে শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ রচনার দিকে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আয়োজনের মূলে হার্বার্টের শিক্ষানীতির প্রভাবও 
কম নয়। 
হারবার্ট শিক্ষার মনস্তাত্বিক আন্দোলনের এক মহান্‌ নেতা ছিলেন। 
শিক্ষার দার্শনিক ও সমাজতাত্বিক আন্দোলনেও তার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। 
শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিকে তিনি স্ব করতে চেয়েছিলন। শুধু তাই 
নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবিকতার আদর্শকে সঞ্চারিত করবার আগ্রহ 
তার মধ্যে প্রবল ছিল। গণতন্ত্রে বীজ তার শিক্ষাপ্রকল্পে নিহিত 
ছিল ঠিকই, তবে তার গণতান্ত্রিক প্রেরণা খুব শক্তিপূর্ণ ছিল না এবং তিনি 
সামাজিক প্রগতিরও খুব সমর্থক ছিলেন না। সেজন্য তাকে গণতান্ত্রিক 
শিক্ষার একজন নায়ক বালে গ্রহণ করা হয় না। তবে যে যুগে তিনি 
জন্মেছিলেন সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দান যে অসামান্য এবিষয়ে 


সন্দেহ্‌ নেই । 


৫২ শিক্ষার চারদিক 


জন ডিউই ( Dewey ) 


শিক্ষাজগতে জন ডিউইর আবির্ভাব স্মরণীয় । বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমদিকে তার শিক্ষাদর্শন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কেবল তাই 
নয়, তীর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিবাদ প্রতিটি চিন্তাশীল মনকে নাড়া 
দিয়েছে। তার মতে শিক্ষাই জীবন, আবার জীবনই শিক্ষা। তিনিই 
সর্বপ্রথম শিক্ষাকে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন, আর এই ছুই-এর মধ্যে 
এক অচ্ছেগ্ঘ বন্ধন আবিক্ধার করেছেন। জীবনকে কেন্দ্র ক'রে দর্শন ও 
শিক্ষার মধ্যে একটি মিলন তিনি ঘটিয়েছেন । শিক্ষার ভাবধারা যখন একটি 
পথে নির্দিষ্ট ছিল তখন ডিউইর মনীষা সেই জড়তা থেকে শিক্ষাকে মুক্তি 
দিয়েছে । কখনও প্রকূতিবাদ, কখনও আদর্শবাদ__এক একটি বিশেষ মতবাদ 
শিক্ষার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে এসেছে। ডিউই এই নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার 
ধারাকে অনেকখানি প্রসারিত করেছেন। 

ডিউই বলেছেন যে,শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, আর তা থাকতেও 
পারে না । দ্িগন্তরেখার মতো এই লক্ষ্য আমাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
দূরে সরে যাবে। ক্রমশ দূর থেকে দুরান্তরে সে আমাদের পথের নিশানা 
দেবে। শিক্ষায় এই যে গতিবাদ, তার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে উপনিষদের 
মন্ত চরৈবেতি।” অকারণ অবারণ চলাই হ'ল প্রাণের লক্ষণ । আর চলতে 
চলতে মানুষ যে পাথেয় আহরণ করে, সেটাই হয় শিক্ষার উপাদান। 

জন ডিউই যে শুধু একজন মহান শিক্ষাবিদ ছিলেন তাই নয়, ভার 
জীবনদর্শন ও দার্শনিক মতবাদ শিক্ষার বহুক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে । যে 
সব দার্শনিক চিন্ত। তার শিক্ষা-পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে, তাদের মধ্যে 
কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যেমন 


ডিউইর দর্শন 


(১) এই বিশ্বের গঠনকার্ধ শেষ হয়ে যায়নি, আজও সে ক্রমপরিণতির 
পথে। 
(২) অতীন্দ্ৰিয় কোনো জগতের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, কারণ বিশ্বের 


শিক্ষা-বিচিন্তা ্ ৫৩ 
মৌলিক বস্তু থেকে সব কিছুর উদ্তব_এমন কি জীবন ও মন এদের বিবর্তন 
থেকেই উদ়ূত। 

(৩) এ জগতের প্রতিটি বস্তু অন্তান্য বস্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্জিভাবে জড়িত, 
ফলে পদার্থের সঙ্গে মনের, বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের কোনো প্রকৃত 
দ্বৈতভাব নেই | 

(৪) বিশ্বের সমস্ত বস্তুর সবচেয়ে বড় লক্ষণ হ'ল তার বিবর্তন বা 
পরিবর্তন ; চিরচঞ্চল জগতে স্থির থাকবার নিয়ম নেই। | 

(0) বিশ্বের এই যে গতিশীলতা তার স্বীকৃতির উপর মানুষের স্বাধীনতা 
নির্ভর করে। মনের বন্ধনমুক্তি ঘটে তখনই, যখন মানুষ বুঝতে পারে যে 
সবই দুদিনের, সবই কালসজ্রোতে ভেসে যায়। 

(৬) এই বোধ থেকেই সত্যান্ুভূতি জাগে আর পরীক্ষামূলকভাবে 
জীবনকে নির্লিপ্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখলে সেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়! 

(৭) চিন্তা থেকেই জ্ঞানের উদ্তব হয়, আর জীবনের মুখোমুখি হয়ে 
মানুষ যে সমন্তার সঙ্গে সংগ্রাম করে তাতেই সত্যিকারের অভিজ্ঞতা জন্মায় 
আর সেই অভিজ্ঞত! থেকেই প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। 

(৮) কোনো বিশেষ বস্তুর জ্ঞান বলতে বোঝায় অন্য বস্তুর সঙ্গে তার 
সম্পর্ক উদ্ঘাটন ৷ জ্ঞান বস্তুকে মানুষের আয়ত্তে আনতে সাহায্য করে, 
আর এই জ্ঞানের সত্যতা নির্ণীত হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে । তাই 
মানুষের জানের কোনো সীমা নেই। অন্তহীন জানের পরিধি ; জীবন যদিও 
চঞ্চল ও সীমায়িত। 
ভিউইর ধারণ! বৈচিত্রাময়। যেমন, তিনি 
বলেছেন, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ নিজেই 
সত্য, শিব ও সবরের মতো পরম কাম্যবন্ত ্্ট করছে। এই জব কাম্যবস্থর 
কোনো চিরন্তন মূল্য নেই ; তারা শুধু মুহূর্তের পরিণতি । শিক্ষা, সৌন্দৰ্য 
সবকিছুই মানুষকে অন্ত্বণ্টির সন্ধান দিতে সহায়তা করে ; তাই লক্ষ্য ও 
উপায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । 


ভিউইর লমাজতাত্িক চিন্তা বা ভাবনা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি 


বলেছেন যে, সামাজিক জীবনের মূল কথা হ'ল অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান, 


৫৪ শিক্ষার চারদিক 

আর সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ, যেখানে এই অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান অব্যাহত। 
গণতন্ত্র সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; কারণ অভিজ্ঞতার এই বাধাবন্ধহীন 
পূর্ণাঙ্গ আদান-প্রদান একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব। শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে 
যে যোগসূত্র তা এই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে; কারণ শিক্ষা-প্রক্রিয়া ও 
সামাজিক জীবনপ্রক্রিয়া মূলত একই। গণতান্ত্রিক সমাজবব্যবস্থাতে 
শিক্ষার চরম বিকাশ ঘটে ; কেননা এখানেই অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান 
সবচেয়ে বাধাহীন। তাই প্রকৃত গণতন্ত্র ও প্রকৃত শিক্ষা মূলত অচ্ছেদ্য । 


মনস্তত্ব সম্পর্কে ডিউইর বিশিষ্ট চিন্তাধারা 


(১ মানুষ তার জীবনযাত্রা শুরু করে কতকগুলি সহজাত প্ররৃতি 
নিয়ে। আর সেই প্রৰৃত্তিগুলি মূলত প্রচেষ্টামূলক । এদের প্রধান কাজ 
হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করা । তাই মনের উৎস খুঁজতে হবে 
এই সব সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে । মানুষের ব্যক্তিত্ব সমাজ জীবনের ফল- 
স্বরূপ, আর আদিম প্রবৃত্তি ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান। মন ও চেতনার 
মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, কিন্তু মনের ব্যাপ্তি চেতনার ব্যাপ্তির চেয়ে 
অনেক বেশি। তাই প্রবৃত্তিগুলিকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্তে 
উদ্বর্তিত করার প্রয়োজন । এই সব ধারণা ছাড়াও ডিউই মানবজীবনের 
অনুভূতি সম্পর্কে নানা চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরেছেন। প্রথমেই তিনি 
বলেছেন যে, আমাদের বেশির ভাগ অভিজ্ঞতাই দ্বিধা ও দ্বন্দের দ্বারা 
খণ্ডিত । তাই যে সব অভিজ্ঞতা শিল্পকর্মপ্রসূত সেখানে খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার 
মধ্যে একটি সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কেবল তাই নয়, মানুষের শিল্প ও 
সাধনা চরম সার্থকতা লাভ করে অনুভূতির উৎকর্ধে ; আর এই অনুভূতির 
উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য | 

* তাই দেখা যায়, শিক্ষার প্রস্তুতি, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও পরিচালনার দিক 
থেকে ডিউই যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন, যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন, 
তার মূল্য অনেকখানি। কি সামাজিক দিক থেকে, কি ব্যক্তির দিক 
থেকে, তিনি শিক্ষাকে উদ্দি্ট করবার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি 
বলেছেন যে, সংস্কৃতির ধারা নবজাতকদের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব 
হাল শিক্ষকের এবং সেই দায়িত্ব পালিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে। সমাজ জীবন 


শিক্ষা-বিচিন্তা ৫৮ 


যখন এত জটিলরূপ ধারণ করেনি, তখন সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাই যথেষ্ট 
ছিল। কিন্তু আজ মানুষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের দিত 
বিদ্যালয়কেই মেনে নিতে হয়েছে। শিক্ষাই হ’ল সমাজের প্রগতি- 
সংসাধনের প্রধান হাতিয়ার | সমাজের ভুলভ্রান্তি দূর ক'রে নতুন অবস্থার 
উপযোগী আচরণগত পরিবর্তন আনা শিক্ষার কাজ। ডিউই এবিষয়ে তাই 
বারবার সকলকে সচেতন ক'রে দিয়েছেন । 
| ব্যক্তির দিক থেকেও তীর শিক্ষা-চিন্তা খুবই সজাগ | তিনি শিক্ষার্থীদের 
কেক কারের তার প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে, শিক্ষার পরিকল্পনা করেছেন। 
অভিজ্ঞতা ও আচরণের পুনর্গঠনের মূল্য তার কাছে অনেক বেশি। তাই 
শিক্ষাকে ডিউই একটি স্বয়ং রণ প্রক্রিয়া ব'লে মনে করেছেন । তার মতে 
এটি একটি-নিত্যপ্রবহমান প্রক্রিয়া । শিক্ষার কোনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য তিনি 
স্থির করেননি, তবে জীবনের কয়েকটি মূল্যবান দিক তিনি তার শিক্ষা 
পরিকল্পনার মধ্যে তুলে ধরেছেন! 

বর্তমীন শিক্ষায় ডিউইর শিক্ষাতত্বের প্রভা 58৮5 
যায়। প্রথমত মন ভাবধারার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে 
যে, শিশুর মানসিক প্রকৃতির উপর ভিউই যে জোর দিয়েছেন? তা ই 


বিজ্ঞানসম্মত | 
শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে ব্যক্তিগত রর 
তিনি অনুভব করেছিলেন ঠিকই, 


তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে 
সমাজের এক নিগুঢ় সম্পর্ক পরিস্ষুট ক'রে ব্যজিগতণ ts 
দুর্লভ্ঘ্য প্রভাবকে তিনি বার বার স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। গণতন্ত্রে 
ভাবধারা তীর শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিফলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে 


ডু মানবতাবাদ বিশেষ উচ্ছল হয়ে দখা দিয়েছ ! 
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প্রকৃতপক্ষে আধুনিক শিক্ষাতত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার 
ব্যাপারে ডিউই ছিলেন অগ্রদূত । 

রুশো থেকে শুরু করে ডিউই পর্যন্ত শিক্ষার ভাবধারার বিবর্তন লক্ষ্য 
করবার মতে । এই বিবর্তনের পেছনে যে সত্য লুকিয়ে আছে ত! হ'ল 
জীবন ও শিক্ষার মধ্যে এক অখণ্ড যোগাযোগের উপর ভিত্তি ক’রে। 
যতদিন এই সত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত না হবে ততদিন এ পরিবর্তন 
দেখা দেবেই। জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি হয় শিক্ষাকে অবলম্বন ক'রে। 
মানুষের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা স্বপ্ত থাকে তার পূর্ণ প্রকাশ ও পরিণতি 
ঘটাতে হ'লে চাই শিক্ষার প্রগতি । ডিউইর শিক্ষাদর্শনে এই প্রগতিবাদ 
পরিণতি লাভ করেছে। 

প্রথমে, রুশোর শিক্ষাপরিকল্পনায় মানবশিশুয় মধ্যে যে প্রাণশক্তি ও 
পবিত্রতা অন্তনিহিত, তার উদ্ঘাটন হয়েছে । তারপর একে একে মানব- 
মনের গতি-প্রকৃতিকে ঘিরে শিক্ষার ভাবাদর্শ চিত্রিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন . 
শিক্ষা-পরিকল্পনায় । 

পেস্তালৎসি; হার্বারট» ক্রয়েবল, মন্টেসরি প্রভৃতি শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে 
যে শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবন করেছেন তার পূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছে ডিউইর 


শিক্ষাদর্শনে | শিক্ষায় ক্রমবিবর্তনের এই ইতিহাস তাই শিক্ষা-বিজ্ঞানের 
উপজীব্য । 


পর্যায় ১ 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা 


এক 


শিক্ষক ও শিক্ষার্থী : 


শিক্ষার যে কয়েকটি উপাদান আছে তার মধ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কারণ এই দুইটি মানবিক উপাদানের উপর শিক্ষার অগ্রগতি 
মূলত নির্ভর করে। শিক্ষক শিক্ষাজগতের কর্ণধার। শিক্ষার অগ্রগতি 
তারই উপর নির্ভর করে। প্রধান শিক্ষকই শিক্ষানিকেতনের অন্তরাত্মা | 
তার ব্যক্তিত্ব, আদর্শ, শক্তিসামর্থ্য ও যোগ্যতা সবকিছুই শিক্ষার উন্নতি 
ও অবনতির মূলে কাজ করে। তারই উপর নির্ভর করে সহকর্মী শিক্ষকদের 
সহযোগিতা | এক কথায় বলতে গেলে, প্রধান শিক্ষকই হলেন বিদ্যালয়ের 
অধিনায়ক, আর তারই নেতৃত্বে সবকিছু শিক্ষার আয়োজন । 

বর্তমানে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। কখনো! 
পরিদর্শন, কখনো সংগঠন, কখন বা শিক্ষণ ও পরীক্ষণ । এ ছাড়া অনেক- 
ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষককে সংযোজক হিসেবে কাজ করতে হয়। এই সব 
কাজে অংশ গ্রহণ করতে হলে প্রধান শিক্ষকের কেবল বিদ্ভাবতা থাকলেই 
চলবে না, তাকে দৃপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে । যোগ্যতার দিক 
থেকেও তার বহু কিছুই থাকা দরকার ; যেমন__দূরদ শিতা, সহানুভূতি, দৃঢ়তা, 
আত্মবিশ্বাস, নিরপেক্ষতা, সংগঠন-প্রতিভা, আত্মসংযম ও কর্মকুশলতা | 
প্রধান শিক্ষকের প্রচুর ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু সেই ক্ষমতার প্রয়োগ তিনি 
কি ভাবে করবেন এবং তা ক্ষেত্রোপযোগী হচ্ছে কি না তা বিচার-সাপেক্ষ। 


প্রধান শিক্ষকের কাজ 
যে কয়েকটি পর্যায়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ ভাগ করা হয়েছে, একে একে 


তাদের বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। 
পরিদর্শন। প্রথমেই বলা হয়েছে পরিদর্শনের কথা । পরিদর্শন বলতে 

বিগ্বালক়-সংক্রান্ত সব কিছু দেখাশোনা করা বা তার সামগ্রিক মূল্যায়ন কর! 

বোঝায়। শাসন-শৃঙ্খলা, আভ্যন্তরীণ বিদ্যালয়-পরিচালনা, অফিসের দৈনন্দিন 


৬০ শিক্ষার চারদিক 


হিসাবপত্র দেখা, সহকর্মীদের কাজকর্ম লক্ষ্য করা, ছাত্রদের দৈনন্দিন পড়াশুনা! 
তদারক: করা, এমন কি বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর ব্যবস্থা করাও 
প্রধান শিক্ষকের কাজের অন্তভুক্তি। কিভাবে এই পরিদর্শনের কাজকে 
সার্থক করা যায় সেদিকে প্রধান শিক্ষকের বিশেষ চিন্তার দরকরি। এর 
জন্যে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সকলের 
সহযোগিতা নিতে হবে । একথা ঠিকই যে, আজকের দিনে পরিচালনার 
কাজ ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে। নানাকারণে সহকারী শিক্ষকদের পূর্ণ 
সহযোগিতা পাওয়া একটা সমস্ত৷ হয়ে দাঁড়িয়েছে । একটুতেই তাদের 
মধ্যে ক্ষোভ ও অভিমান দেখা যায়। তাই প্রধান শিক্ষক যতক্ষণ নিজের 
ব্যক্তিত্বের গুণে তাদের সকলকে আপনার ক'রে না নিতে পারছেন ততক্ষণ' 
পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব নয়। অনেক সময়ে শ্রেণীপাঠনের মাঝে মাঝে 
প্রধান শিক্ষককে হঠাৎ শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। এতে শিক্ষক 
অনেকক্ষেত্রেই বিব্রত হয়ে পড়েন ও বিরক্ত বোধ করেন। কিন্তু প্রধান 
শিক্ষক যদি নিজে বিনয়ী হন এবং কারও মর্ধাদাকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে শিক্ষার্থীদের 
প্রকৃত মঙ্গলের জন্যে কৌশলে কোনো কিছু নির্দেশ দেন তাহলে তা ফলপ্রসূ 
হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীপাঠনের ক্রুটি-বিচ্যুতি একটি বিশেষ স্থানে লিখে 
নিয়ে পরে কোনো অধিবেশনে সাধারণভাবে তা আলোচনা করলে কোনো! 
শিক্ষকই তাতে ক্ষুণ্ন হন না, বরঞ্চ তারা যে ধার ক্রটিকে সংশোধন ক'রে নিতে 
সচেষ্ট হন। প্রধান শিক্ষকের প্রকৃত শিক্ষাব্রতীর মনোভাব, রুচি ও আদর্শ 
অনেক সময়ে তার সহকারী শিক্ষকদের কাছেও অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। 
মোটকথা, পরিদর্শনের কাজে প্রধান শিক্ষককে বিশেষ কৌশলী হতে হবে, 
-উপস্থিতবুদ্ধি ও সপ্রতিভ কার্যক্রম হবে তার প্রধান পাখেয়। 

সংগঠন। সংগঠন বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য। যে 
ধার স্থান ও হযোগ অনুসারে বিদ্যালয়ের সংগঠন করবেন। শ্রেণীবিন্তাস 
থেকে শুরু ক'রে সময়-পত্রিকার প্রণয়ন, বিদ্যালয়ের প্রসার ও কার্যাবলীর 
প্রবর্তন সব কিছুই সংগঠনমূলক কাজের অন্তভূক্তি। ছাত্র-ভত্তি, শিক্ষক- 
নির্বাচন, বেতন-সংগ্রহ সব কিছুই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব। তাই প্রত্যেক 


ব্যাপারেই বিদ্যালয়ের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে কাজে এগিয়ে, 
যেতে হবে । 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা দি 


শিক্ষণ। যদিও প্রশাসনিক কাজ প্রধান শিক্ষকের কাছে সবচেয়ে 
মুল্যবান, তবুও শ্রেণীপাঠনের কাজে মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করতে হয়। 
সাধারণত উচ্চতর শ্রেণী ও নিয়তর শ্রেণী সাধারণ শিক্ষকের কাছে সমস্যার 
স্থ্টি করে। অন্তত: সেগুলোর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখবার জন্তে প্রধান 
শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। ভার ব্যক্তিত্বের ও 
চরিত্রের প্রভাব যাতে ছাত্রদের উপর পড়ে সেজন্তে শিক্ষক হিসাবেও তার 
কার্যকলাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
সাধারণত প্রধান শিক্ষকের শ্রেণীপাঠনের উদ্দেশ্য হবে আদর্শ পাঠ 
হিসেবে কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা, যাতে তার সহকারী শিক্ষকরা সেই 
'আদর্শে উদ্ধ,দ্ধ হতে পারেন। : 
পরীক্ষণ । শিক্ষা ও পাঠনের প্রগতি-বিচারের জন্তে পরীক্ষণ বা 
এখনও অপরিহার্য ব'লে বিবেচিত হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে 
ছাত্রদের উন্নতির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। শ্রেণীপাঠনের সাফল্য 
প্রধান শিক্ষকের উপর নির্ভর ন! করলেও তার উপর নির্ভর করে 
বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতি। আজ পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা 
চলেছে। বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ব'লে অনেকে মনে করছেন। 
কিভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে মূল্যায়নের একটি নির্দিষ্ট মান স্থির করা যায় 
সে সম্পর্কেও প্রধান শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে। থে রচনামূলক পরীক্ষা- 
পদ্ধতি এখনও প্রচলিত রয়েছে তার পরিমার্জন করা বিশেষ বাঞ্ছনীয় । 
এছাড়া আর একটি বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের সজাগ হতে হবে। পরীক্ষার 
কটা সন্ত্রাসের স্যর্টি না করে সে বিষয়ে সতর্ক 
য়ে দিতে হবে যে, পরীক্ষার ফলাফলই 
আহরণ করেছে, কতটুকু জ্ঞান 
বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রয়োগ করতে পারে, তা দেখাই হ'ল পরীক্ষার মূল 
উদ্দেশ্য। এইজন্তে পরীক্ষাকে দৈনন্দিন পাঠের সঙ্গে মু SET 
ছোট ছোট সাপ্তাহিক পরীক্ষা” মাসিক, 


গুরুত্বকে হাল্কা কারে দিতে হবে। 
ত্রৈমাসিক পরীক্ষা চালু রাখলে এই বিভীষিকা অনেকখানি দুর হবে। তবে 


এইসব পরীক্ষার সময় ও কাল অনির্দিষ্ট রাখতে হবে। হয়তো শ্রেণীপাঠনের 
শেষে মাত্র পনরো| মিনিটের জন্তে শিক্ষক হঠাৎ'একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে 


৬২ শিক্ষার চারদিক 


বলবেন। এইভাবে অল্প সময়ের জন্যে মাঝে মাঝে শ্রেণী-পরীক্ষা প্রবর্তন 
করলে তা শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। নৈর্ব্যক্তিক 
বনধমখী প্রশ্নপত্রের সাহায্যে এইসব ছোট ছোট পরীক্ষা সম্ভব হতে পারে । 
বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়-তালিকার মধ্যে কতখানি এই; পদ্ধতি প্রবর্তন কর! 
যায়-_-তা৷ নির্ভর করে প্রধান শিক্ষকের পরিকল্পনার উপর। আজ শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার মূলে বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি অনেকখানিই 
দায়ী। পরীক্ষাসর্বস্ব মনোভাবের ফলে সত্যিকারের জ্ঞানোন্সেষ সম্ভবপর 
হচ্ছে না। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব 
অনেকখানি । 


আগে বলা হয়েছে যে, প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শক্তি । তাকে 
বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন সংস্পর্শে আসতে হয়__-কখনে| শিক্ষার্থীদের 
সঙ্গে, কখনো সহশিক্ষকদের সঙ্গে ও কখনও পরিচালক সমিতির সঙ্গে । 
অভিভাবকদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা প্রধান শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়। অনেক সময়ে অন্তান্ত স্থানীয় বিদ্যালয়ের ও আঞ্চলিক বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূ স্থাপন করা প্রধান শিক্ষকের পক্ষে বাঞনীয়। 


প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। যে-কোনো বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক 
একটি বিশেষ যোগসূত্র। তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জানবেন, প্রত্যেকের 
" সম্পর্কে বিস্তারিত খবর রাখবেন । তাদের গৃহ-পরিবেশ সম্পর্কে তার 
সজাগ দৃষ্টি ও অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 
শিক্ষার্থীদের নিবিড় ক'রে জানতে হলে তাকে প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখতে হবে ও অন্যান্য শিক্ষকের সহযোগিতায় তাদের আচরণ- 
গত বিভিন্ন সমস্ত৷ সম্পর্কে তাকে অবহিত হতে হবে। যদি কারো কোনো 
বিশেষ আচরণগত সমস্ত৷ থাকে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে সমাধানের 
প্রয়াসী হওয়াও প্রধান শিক্ষকের একাস্তিক কর্তব্য। শিক্ষার্থী ও প্রধান 
শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর 
মাধামে। আনন্দ-উৎসবে, বিদ্যালয়ের সাধারণ অধিবেশনে, এই সম্পর্ক 
স্বতঃস্মু্তভাবে গ'ড়ে ওঠে। বর্তমান বিগ্বালয়গুলিতে শিক্ষার্থী-সংখ্যা এতই 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা 


বেড়ে চলেছে যে একজন প্রধান শিক্ষকের পক্ষে বি 
বিষয়ে খবরাখবর রাখা সম্ভবপর নয়। সেজন্য অন্যান্য সহ্কম। 
যোগিতায় তাকে এই কাজে ব্রতী হতে হবে। নিয়ম্তিৎ 


নিয়ে ছোট ছোট আলোচনাচক্ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সই আ্থালোচনার 
সার্থকতা আছে। এ ছাড়া Cumulative Record 08:-এশিক্ষার্থীদের- ঠ 
যে বিবরণ পাওয়| যাবে তাকেও কাজে লাগাতে হবে। ভর্তির সময় এমন 
তথ্য সংগ্রহ করা দরকার যা পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীর সমস্তা-নির্ধারণে 
সাহায্য করবে। মোটকথা, সব কিছুই প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, কৰ্মশক্তি ও 
দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে । যদি তিনি বিশেষ উৎসাহী হন, ছাত্রবৎসল হন, 
তবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে তিনি হবেন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র । ছাত্র- 
বন্ধু হিসেবে সবখানে ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি যথাযোগ্য 
নির্দেশ দেবার অধিকারী হবেন। দেখা যায়, আমাদের দেশের পল্লী-অঞ্চলে 
আজও এই সম্পর্ক কিছু কিছু বজায় আছে। কিন্তুশহুরের কৃত্রিম আবহাওয়ায় 
এ সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। এটি একটি বিরাট সামাজিক সমন্তা 
সন্দেহ নেই। কিভাবে এ সমস্তার সমাধান হতে পারে তা বিবেচ্য । মনে 
হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে শহরের বি্ভালয়গুলিকে ছোট করা সম্ভব ন| 
হলেও সেখানে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর বিশেষ ব্যবস্থা রাখা 
দরকার, আর বিশেষ বিশেষ শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীশিক্ষক সম্পর্ক 
অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার ৷ কিন্তু এতেই জমন্তার পূর্ণ সমাধান হবে না । কারণ 
পরিবেশের প্রভাব খুব অনুকূল নয়। ঘরে ফিরে এসে শিক্ষার্থীরা অভি- 
ভাবকদের কাছ থেকে যে শিক্ষা পায় অনেক সময় তা শিক্ষকদের প্রতি 
রদ্ধা গঠনে অনুকুল হয় না। শিক্ষকরা কেবল বেতনভোগী কর্মচারী, আর 
কোনো দাবিই তাদের নেই, এমন অনেক মন্তব্য তাদের শুনতে হয়। 
আজ আমাদের সমাজে যে কাঞ্চন-কৌলীঘ্ দেখা দিয়েছে তা আর একটি 
কন রক রিভার 
পরিপন্থী। নতুন ক'রে ভারতীয় আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হলে সমস্ত শিক্ষা 
কেবল যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলতে থাকবে, মানুষের অন্তরের স্পর্শ থেকে সে 


বঞ্চিত হবে। 
প্রধান শিক্ষক ও সহশিক্ষক। অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রধান, 


৬৪ শিক্ষার চারদিক 


শিক্ষকের সঙ্গে সহশিক্ষকদের সম্পর্ক আন্তরিক নয়, কোথায় যেন একটা 
ভেদ রয়ে গেছে। শিক্ষকদের মধ্যে হৃদ্বতার অভাবে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক 
পরিবেশ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য থাকবেই । রুচি, 
শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি সকলের এক হতে পারে না। কিন্তু এই বৈচিত্রের মধ্যেও 
একটা এঁক্য-বন্ধন ও সংহতিকে আনতে হবে। সেখানেই প্রধান শিক্ষকের 
কৃতিত্ব । প্রধান শিক্ষক তার নিজস্ব ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে 
সহশিক্ষকদের অন্তরে একট] বিশিষ্ট আসন ক'রে নেবেন_এটাই বড় কথা। 
‘কেবলমাত্র শক্তি ও নির্দেশ দিয়ে শিক্ষার গুরুদায়িত্ব বহন করা যায় না, 
কারণ “Teaching is mainly a cooperative job” | সহযোগিতাকে 
বাদ দিয়ে শিক্ষার কথা! চিন্ত করাও চলে না। শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক 
প্রীতির সম্পর্ক শিক্ষার্থীদেরও আদর্শ হবে, আর সেই আদর্শ তাদের চরিত্র 
গঠনে উদ্ধ,দ্ধ করবে । আগেই বলেছি যে, এক-একটি বিদ্যালয় এক-একটি 
পরিবারের বৃহত্তর সংস্করণ হবে। সেখানে প্রধান শিক্ষক হবেন 
পরিবারের নেতা, শিক্ষার্থীরা হবে সন্তানের তুল্য। একই পরিবারের 
বিভিন্ন সদস্তের মধ্যে সম্পর্ক যত মধুর হবে, শিক্ষা-পরিবেশ তত অনুকূল 
হবে। একথা বলাই বাহুল্য যে, এই ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের ভূমিক 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে বিদ্তালয়ের পরিচালনার ভার 
নিয়েও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তাকে সহযোগীদের সাহায্য নিতে হবে। 
ব্যক্তিত্বের অভিমান ও আত্মমর্ধাদাবোধ অন্তরায় হ'লে চলবে না। আজ 
শিক্ষায় গণতন্ত্রের যে নতুন নীতি আমরা অনুসরণ করতে চলেছি, তাকে 
রূপ দিতে হলে প্রথমেই তার পত্তন করতে হবে এই শিক্ষক-সমাজের মধ্যে 
পদাধিকার-বলে অত্যান্ত শিক্ষকদের উপর নিজের মতবাদ চাপিয়ে দেওয়া 
চলবে শা। বিচার-বিবেচন! ক'রে, সকলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, যে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হয়, যে সিদ্ধান্ত সত্যিকারের কল্যাণ আনে সেটাকেই 
গ্রইণ করতে হবে। সেখানে ব্যক্তির স্থান থাকবে না। দেখতে হবে, এই 
সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হচ্ছে। 

প্রধান শিক্ষক ও পরিচালক সমিতি ॥ যেসব বিদ্যালয় সরকারী 
নয় সেখানে পরিচালক সমিতির প্রভাব খুব বেশি, অথচ বিদ্যালয় পরিচালনার 
মূল দায়িত্ব থাকে প্রধান শিক্ষকের উপর | এই পরিচালক সমিতির খারা 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা Se 


সদস্ত হন অধিকাংশক্ষেত্রেই তাদের সঙ্গে শিক্ষার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
খাকে ন! । শিক্ষাবিষয়ক সমস্যার সমাধানে তাদের অনেক নির্দেশ গ্রহণ- 
যোগ্য হয় না, এবং ফলে প্রধান শিক্ষক ও পরিচালক সমিতির সদস্তদের 
মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এইসব ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও 
অস্তদ্বটি বিশেষ সহায়ক হয়। যে-কোনো! বিদ্যালয়ের সৃষ্ঠু পরিচালনার 
জন্তে উভয় পক্ষের মধ্যে হ্ৃগ্তার সম্পর্ক বিশেষ বাঞ্ছনীয়। তা না হলে 
বিদ্যালয় ঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে না। প্রতিটি শিক্ষায়তনে কিছু- 
না-কিছু স্থানীয় সমস্ত থাকবেই, আর এই সব সমস্তার সমাধান ও 
বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতি করতে হলে সংগঠনমূলক কার্যকলাপের বিশেষ 
প্রয়োজন । সেখানে প্রধান শিক্ষককে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে 
হবে। তাকেই বিদ্যালয়ের সবকিছু সমস্তা তুলে ধরতে হবে ও সর্বাঙ্গীন 
উন্নতির জন্যে বিদ্যালয়ের একটি সামগ্রিক চিত্র সমিতির সামনে উপস্থাপিত 
করতে হবে । এইভাবে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি ও প্রধান শিক্ষক 
মিলেমিশে উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে গেলে বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্ভবপর | অনেক 
সময় দেখা যায় যে, পল্লী অঞ্চলে বহু অশিক্ষিত লোক প্রভাব-প্রতিপত্তির 
ফলে পরিচালক সমিতিতে সদন্তের আসন করে নেন। এতে কাজে 
বাধারই স্থ্টি হয়। তাই মনে হয় যে, এই সব সমিতি-গঠনে প্রধান 
শিক্ষকের নিজস্ব মতামতই চুড়ান্ত ব'লে মেনে নেওয়া সঙ্গত। তাছাড়া, 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত; 
তা না হলে শিক্ষার সংগঠনমূলক কাজ ব্যাহত হতে পারে । 

প্রধান শিক্ষক ও অভিভীবক। কেবল বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যেই 
প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা আবদ্ধ নয়। তাকে জনসাধারণ ও অভিভাবকদের 
অংস্পর্শেও আসতে হয়; বহু শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের স্ততি- 
নিন্দা শুনতে হয়। প্রধান শিক্ষক যদি সংযত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন না হন, 
তাহ'লে বহু অনর্থের সূত্রপাত হতে পারে । তাকে অমায়িক হতে হবে ১ 
সহিষ্ু অথচ দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্তপূর্ণ আচরণ করতে 
হবে। পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক অভিভাবক আছেন, ধারা অত্যন্ত দরিদ্র 
ও অশিক্ষিত; তাঁদের সমন্তা বুঝতে হলে চাই উদার দুড়িভদি ও 
নিরহঙ্কার মন। আবার এমন অনেক অভিভাবক আছেন ধারা গবিত ও 
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উদ্ধত ; তাদের সঙ্গে ব্যবহারে যাতে কোনে ত্রুটি না থাকে সেদিকে প্রধান 
শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া» জনসাধারণের মধ্যেও প্রধান 
শিক্ষক হবেন একজন বিশেষ নেতা । তীর অমায়িক আচরণে সাধারণের 
মনে শ্রদ্ধা জাগবে, ভালোবাসা জাগবে। বিদ্যালয় সমাজেরই প্রতিরপ; 
সমাজ-কল্যাণ তারও লক্ষ্য। তাই সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ 
প্রতিষ্ঠা করবেন প্রধান শিক্ষক। তারই উদ্যোগে বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে 
জনকল্যাণের আয়োজন চলবে । " 
একই অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্ভালয়গুলির মধ্যে যোগাযোগ ও 
ববগ্ভতার সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। এজন্য স্থানীয় বিগ্ভালয়গুলির মধ্যে 
মিলিতভাবে কোনো ক্রীড়া-প্রতিযোগি » মেলা, উৎসব ও শিক্ষা-প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা করলে পারস্পরিক সম্প্রীতি গ'ড়ে উঠতে পারে । 
অনেক সময়ে আরৃতি-প্রতিযোগিতা, বিতর্ক-সভা, পাঠচক্র প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হ'লে এইসব বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষক ওঃ 
প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে নিবিড় মেলামেশা হতে পারে ও প্রতিযোগিতার; 
পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব আসতে পারে? 


ছুই 
বিষ্ভালয় ও শিক্ষা-পরিবেশ 


বিদ্যালয় শব্দটি বহুদিনের পরিচিত। যেস্থানে বিদ্যার আদান-প্রদান. 
চলে, সেই স্থানকে তীর্থের সঙ্গে তুলনা করলে বোধহয় ভুল হয় না । সেকালে: 
কিভাবে এই সব বাণীগীঠের উদ্ভব হয়েছিল তা এখনও কিছুটা অস্পষ্ট । 
তবে একথা বলা যায় যে; বিদ্যালয় একদিনে গণ্ড়ে ওঠেনি ; এর. পেছনে 
বহুদিনের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। মানুষ যখন ঘর বাধতে শিখল, তখন 
সে বুঝল যে, প্রকৃতিকে জয় করতে হবে ; বুঝল, এমন পাথেয় সংগ্রহ করতে 
* হবে যা তাকে জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী করবে । কি সে পাথেয়, এই 
হ'ল প্রশ্ন। অনুভব করল সে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে । বর্মকে কেন্দ্র 
ক'রে শিক্ষার নবজন্ম হ'ল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা চলতে 
থাকল। দীর্ঘদিনের সাধনার ফলে বাণীর মন্দির গ'ড়ে উঠল। প্রথমে 
অবশ্য কয়েকটি পরিবারের প্রয়োজন মেটাবার জন্ত এক-একটি আঞ্চলিক 
শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল, গুরুগৃহের পত্তন হ'ল। আজ কিন্তু গুরুগৃহের 
শিক্ষ/-ব্যবস্থা আমাদের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফলে, যুগের 
দাবি মেটাবার জন্য বিদ্ভালয়-গৃহ ও বিদ্যা-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা । তার উদ্দেশ্য, 
শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশকে পরিণতি দেওয়া, উদ্দেশ্য_জীবনের প্রস্তুতি আনা । 
ফলে, আজ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-পরিবেশে বৈচিত্র্য এসে 
পড়েছে ।. মনের চাহিদা বেড়ে গেছে। প্রাচীন ভারতে পর্ণকুচিরের 
অন্তরালে যে জ্ঞানের শিখা জলে উঠত আজ আধুনিক প্রাসাদোপম বিদ্ালয়- 
গৃহগুলিতে তা সম্ভব হচ্ছে না কেন কে জানে! 

বিদ্ভালয়-গৃহ নির্মাণ। প্রয়োজনের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আয়োজনও 
অনেক বেড়ে গেছে সন্দেহ নেই। এতে নানা ধরনের ঘরবাড়ি ও তার 
গঠন-কৌশলের প্রশ্ন উঠেছে । কোন বিদ্যালয় কত বড় হবে, কেমন তার 
গঠন-কৌশল হবে-_সঙ্গে সঙ্গে তাও ভাবতে হবে। শুধু শ্রেণীকক্ষের কথা 
ভাবলে চলবে না, সামগ্রিক বিদ্যালয়-পরিবেশের কথাও ভাবতে. হবে । 


৬৮ শিক্ষার চারদিক 


কতগুলি ঘর থাকবে, কতখানি জমি থাকবে, কি তাদের আয়তন হবে, 
ক’তলার বাড়ি হবে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন এসে পড়ে। তাই বিদ্যালয়ের 
নির্মাণ-কাজ শুরু করার আগেই এমন একটি পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত ন! হয়। বিদ্যালয় 
যেন কারাগার না হয়ে ওঠে । সেখানে রাখতে হবে আনন্দময় পরিবেশ, 
যা প্রতিটি মনে দোলা দিতে পারবে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আদর্শ 
বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয় তবে লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে মুক্ত 
আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তার ব্যবস্থা করা চাই। 
আজও শান্তিনিকেতনে ছায়াশীতল ন্নিপ্পরিবেশে বৈচিত্র্যময় শিক্ষাব্যবস্থা! 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এসব মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয়ের (Open-air 
5০০০!) স্ববিধা-অস্বিধা ছুইই আছে। তাই বিদ্যালয়ের জন্য গৃহের 
প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। | 

বিদ্যালয়-গৃহের স্থান নির্বাচন। স্থান নির্বাচন কথাটি তখনি 
প্রযোজ্য যখন রুচিমতো৷ স্থানের অভাব থাকে না। আজ শহরে যেসব 
বিদ্যালয়ের পত্তন হচ্ছে সেখানে এই প্রশ্ন না তোলাই ভালো। কারণ, 
দেখা যায়, হয়তো বা বাজারের ধারে, নয়তো জনমুখর কারখানার পাশে, 
এমন বহু বিদ্যালয় আছে যেখানে পরিবেশ খুবই প্রতিকুল। তবে সাধ্যমতো 
স্থানের অভাবকে পরিবেশ-স্থষ্টির মাধ্যমে অনুকূল ক'রে তোলবার চেষ্টা 
করতে হবে। অবশ্য যেখানে রুচিমতো স্থান পাওয়| যায় সেখানে কয়েকটি 
দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়, যেমন-_ 

(ক) স্থানটি যেন বেশ খানিকটা খোলামেলা, আলোবাতাসযুক্ত ও উচ্চ- 
ভূমির উপর হয়। 

(খ) জমিটি কিছু পরিমাণে বালু বা কষ্বরময় হ'লে ভালো হয়, তাহ'লে 
বৃষ্টির জল জমির উপর দাড়াতে পারে না । 

(গ) স্থানটি শহরের জনবহুল অঞ্চলে বা বস্তির কাছে হওয়া 
বাঞ্ছনীয় নয়। 

(ঘ) রেললাইন, ষ্টেশন ব| কারখানার কাছে কখনই কোনো! বিদ্যালয়ের 
স্থান নির্বাচিত হওয়া উচিত নয়। মোটকথা, বিগ্ভালয়-পরিবেশটি শান্ত, 
স্নিথ, পবিত্র, কোলাহলবন্ভিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর অবস্থিতি হবে এমন 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা 


স্থানে যেখানে জনমানবের কলরব গিয়ে পৌছোয় ন! ; অথচ লোকালয় 
থেকে খুব বেশি দূরে না হয়। স্থানটি প্রচুর পরিসরযুক্ত হওয়া উচিত, যাতে 

বিগ্ভালয়গৃহের চারপাশে বিস্তীর্ণ মাঠ ও শ্যামলিমা থাকতে পারে । 
বিদ্যালয়-গৃহ ও তার ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো । আগেই বলেছি যে 
বিগ্যালয়-গৃহের প্রাথমিক লক্ষ্য হ'ল উপযুক্ত পরিবেশ স্থ্টি করা। যাতে 
প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রচুর পরিমাণে আলো-বাতাস পায়, স্বাধীনভাবে চলাফেরা 
করতে পারে, অথচ বিদ্যালয়ের কাজ স্বভাবে চলতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য 
রাখতে হবে । বাড়ির নকশা কি ধরনের হ'লে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে 
পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। বিদ্যালয়ের 
জন্ত সাধারণত 7) লন 1 প্রভৃতি অক্ষরের আকৃতিবিশিষ্ট কয়েকটি টাইপ 
বা ছণচ (০&e৮) অনুমোদন করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের টাইপ 
বা ধরনের এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে আর ত! হ'ল বিভিন্ন শ্রেণীকক্ষের সামনে 
এক বা একাধিক যুক্তপ্রাঙ্গণের ব্যবস্থা রাখা,। এ. থেকে বোঝা যায় যে, 
বিদ্যালয়ের কোনো বাধাধরা ছক নেই। পরিসর ও প্রয়োজন অনুযায়ী এক 
একটি টাইপের উপযোগিতা আছে। সাধারণত, বিদ্যালয়-গৃহ একতলা 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । কারণ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের চলাফেরার পক্ষে ও 
কাজের স্থবিধার পক্ষে একতলা বাড়ি বিশেষ উপযোগী । অনেক সময় দেখা 
যায়, বাড়ি যতই উপরের দিকে উঠতে থাকে ততই চলাফেরার জন্য সময় নষ্ট 
হয়। তাছাড়া, প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শনের কাজেও অস্তববিধা হয়। 
এতে বিদ্যালয়ের সাধারণ স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে পারে । বিরাট 
বিরাট শহরে, যেখানে স্থানের অভাব, সেখানে নিরুপায় হয়েই বাড়িটি উঁচু 
ক'রে তৈরি করতে হয়। এতে চলাফেরার অস্থবিধা ছাড়াও দুর্ঘটনার 
জন্তাবনা থাকে । ওঠানামার সিঁড়ি, রেলিং ইত্যাদি মজবুত ক'রে তৈরি 
না করলে নানা সমস্তা দেখা দিতে পারে। ওঠানামার জন্য অন্তত ছুটো 
সি'ড়ির একান্ত প্রয়োজন । আর লক্ষ্য রাখতে হবে এই সিঁড়িগুলো যেন 
য় না পড়ে। তাছাড়া, ধাপগুলোর উচ্চতা খুব 


সোজাস্থৃজি রাস্তায় গিঠ 
বেশি হ’লে ছোট ছেলে-মেয়েদের প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা । মোটকথা, স্বাস্থ, 
সৌন্দৰ্য ও উপযোগিতা-_সবদিকে লক্ষ্য রেখে বিগ্যালয়-গৃহের প্রতিটি অবয়ব 


তৈরি করতে হবে । 


a০ | শিক্ষার চারদিক 


প্রতিটি বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ ছাড়া আরও কয়েকটি ঘর বিশেষ বিশেষ 
উদ্দেশ্যে থাক! উচিত | যেমন-_কমন রুম, ষ্টাফ রুম, অফিস ঘর, ল্যাবরেটরি, 
লাইব্রেরি, এ্যাসেম্বলি হাউস, টিফিন রুম, ইত্যাদি। এছাড়া, ভিজিটারস্‌ 
রুম, ষ্টোর রুম, ও ল্যাভেটারিরও বিশেষ প্রয়োজন । প্রথমেই আসে শ্রেণী- 
কক্ষের কথা। শ্রেণীকক্ষের কথা বলতে গেলে তার আয়তনের কথা এসে 
পড়ে। কারণ, আয়তন ও পরিসর অনুযায়ী শিক্ষার্থীর আসন নির্দিষ্ট হওয়া 
বাঞ্ছনীয়। যদি কোনো শ্রেণীতে চল্লিশ জন শিক্ষার্থী থাকে তবে শ্রেণীর 
মেঝের মাপ অন্তত চারশ" বর্গফুট হওয়া উচিত। যতদুর সম্ভব বর্গাকৃতি 
ঘরই ভালো। যথেষ্ট আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা যাতে থাকে, সেজন্য ঘরগুলি 
অন্তত যোলো-সতেরো ফুট উচু হ'লে ভালে! হয় । আমাদের দেশে মাথাপিছু 
দশ বর্গফুট আয়তনের কথা মুদালিয়ার কমিশন স্বপারিশ করেছেন। কিন্ত 
ইউরোপ বা আমেরিকায় এই আয়তন আরও অনেক বেশি । 

যাতে অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে কিশোররা ছোটাছুটি করতে পারে, চলে- 
ফিরে বেড়াতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে শ্রেণীর আয়তন নির্দিষ্ট করতে 
হবে। আলো-বাতাসের জন্য ও স্ববিধামতো চলাফেরার জন্যে ঘরে প্রচুর 
পরিমাণে জানলা-দরজা রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, সামনের 
দিক থেকে আলো এসে ছাত্রদের চোখ যেন ঝলসে না দেয়। দেওয়ালের 
রঙ হালকা সবুজ বা হলদে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঘরের কোণগুলি যাতে 
পরিন্ধার থাকে সেজন্ত কোণগুলি গোলাকার ক'রে দিতে হয় এবং 
দেওয়ালের নিচের অংশ তেল রঙ দিয়ে রঙ করলে ভালো হয়। মোটকথা, 
শ্রেণীকক্ষের পরিচ্ছন্নতা, পরিসর ও পারিপাট্যের উপর শিক্ষা-পরিবেশ 
অনেকখানি নির্ভর করে| হ্বন্দর ও স্ষিপ্ধ পরিবেশে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও 
একাগ্রতা বুদ্ধি পায়। যাতে স্বচ্ছন্দ আরামে প্রতিটি শিক্ষার্থী: শ্রেণীতে 
ব'সে পড়তে পারে ও লিখতে পারে ও প্রয়োজনমতো চলাফেরা করতে 
পারে সে রকম ব্যবস্থা দরকার | 

এরপরে আসে কত ছাত্র ও ছাত্রী একই শ্রেণীতে থাকবে এই প্রশ্ন । 
“এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না,-কারণ বাস্তব ও আদর্শের 
মধ্যে সংঘাত চিরদিনের | শ্রেণীর শিক্ষার্থীর সংখ্যা যতই কম হবে ততই 
পাঠন ও শিক্ষণ কার্যকরী হুবে__এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্ত 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা ঃ 


তবুও দেখি এক এক শ্রেণীতে" অনির্দিষ্ট শিক্ষার্থীসংখ্যা ক্রমশই যেন বেড়ে 
চলেছে। এরপর দেখা যায়, সেই সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেগ ও বৃদ্ধিগত 
খিল নেই। যেখানে এত অমিল সেখানে কোনো একটি বিশেষ শিক্ষণ-পদ্ধতি 
কার্যকরী হতে পারে না। আজ ভারতের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এটি একটি 
বিশেষ সমস্ত। ॥ শিক্ষার্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্বেও এ সমস্তার পূর্ণ সমাধান 
আজও নানা কারণে সম্ভব হয়নি | 


আসবাবপত্র 

বিদ্ভালয়ের আসবাবপত্র বলতে বোঝায় সবকিছু সরঞ্জাম, যা 
শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছন্দ বিহারকে ও শিক্ষার আয়োজনকে সার্থক ক'রে 
তুলতে পারে। তার বসবার জায়গা থেকে শুরু ক'রে লেখার ডেস্ক 
টেবিল, চেয়ার, ব্ল্যাক-বোর্ড, বইয়ের ছোট ছোট আলমারি, নেচার-টেবিল 
সবই বৌঝায়। এমন কি, কোনো ছবি, মডেল, ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি 
শিক্ষার উপকরণও এই পর্যায়ের অন্তভুক্ত। যখন আসবাবপত্রের 
উপযোগিতার প্রশ্ন ওঠে তখন কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হয় £ 

প্রয়োজনীয়তা । (১) যাদের প্রয়োজনে আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে 
তাদের স্থধন্াচ্ছনযা, আরাম ও স্থৃবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে আসবাব তৈরি 


করতে হবে। এ 
(২) যেসব শিক্ষার্থী এই সব আসবাবপত্র ব্যবহার করে তারা স্বভাবতই 


চঞ্চল; সেজন্য আসবাবপত্র গঠনও খুব মজবুত হওয়া উচিত। 
(৩) নানাভাবে এইসব আসবাবপত্রের ব্যবহার হতে পারে । সেদিকে 
ধরনের অথচ টেকসই হয় সেই-ভাবে তৈরি 


হলেই চলবে না, আকৃতির দিক 
থেকেও আসবাবপত্র মন্দ? যাতে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ 
সবন্দর ও সুরুচিপূর্ণ হয়। আজকাল দেখা যায় যে, অনেক স্কুলেই খুব হান্ধা 
উটের তৈরি হরর ইনার ডে-ও চেয়ার ররর হা হচ্ছে। এই জব 

(ক) একজনের উপযোগী একক ডেস্ক, 


ডেস্ক সাধারণত তিন শ্রেণীর £ 
থে) ছুই জনের উপযোগী ডেস্ক, ও (গ) পাঁচ জনের উপযোগী দীর্ঘ ডেস্ক। 


৭২ . শিক্ষার চারদিক 


বলা বাহুল্য, একক ডেস্ক হববিবার দিক থেকে সবচেয়ে ভালো, কারণ 
তাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী স্বতন্রভাবে বসতে পারে । এছাড়া» এই ব্যবস্থায় শিক্ষক 
প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে ইচ্ছামতো যেতে পারেন। ডেস্কের উপরিভাগের ঢালু 
অংশটি ইচ্ছামতে| নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা থাকলে আরও ভালো হয়। 
সাধারণত ডেস্কের তলায় বই রাখবার জায়গা ও উপরে কালির দোয়াত 
রাখবার ব্যবস্থা থাকে । অবশ্য আজকাল ফাউন্টেন পেনের বহুল প্রচলন 
হওয়ায় দোয়াতের ব্যবহার নেই বললেই চলে । এই ডেস্ক নানা ধরনের হতে 
পারে ; তবে কোনো একটি বিশেষ ধরন সব কাজের উপযোগী নয়। ডেস্ক ও 
বেঞ্চির উচ্চতা শিক্ষার্থীর উচ্চতা অনুযায়ী নির্ণীত হওয়া উচিত। আমাদের 
দেশে পল্লী অঞ্চলের বিগ্ালয়গুলিতে এখনও ডেস্কের বদলে হাইবেঞ্চ চালু, 
আছে আর তার কারণও মূলত অর্থনৈতিক । 
শ্রেণীকক্ষের আসবাবের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য আসবাব হ'ল 
প্যাক-বোর্ড। কারণ ব্ল্যাক-বোর্ড শ্রেণীকক্ষের কার্ধকলাপকে ফুটিয়ে তুলতে 
সহায়তা করে। তাই অনেকেই ব্র্যাক-বোর্ডকে শ্রেণীকক্ষের প্ৰতিফলক ব'লে 
থাকেন। পঠনক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোর্ডের কাজ যখন চলতে থাকে তখন 
শিক্ষকের যা কিছু বক্তব্য তা বোর্ডেই পরিস্ুট হয়। কেবল তাই নয়, 
শিক্ষার্থীদের আগ্রহ জাগাবার পক্ষে এটি একটি বিশেষ উপাদান । 
প্যাক-বোর্ডের ছোট্ট ফলকটির উপর সমস্ত শ্রেণীকক্ষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'লে 
নন বক্তব্য ও শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য কেন্দ্রীভূত করা সহজ হয়ে ওঠে। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ব্র্যাক-বোর্ড শিক্ষণের ও পাঠনের 
পক্ষে একান্ত অপরিহার্ধ। ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার শুরু হয় ব্ল্যাক- 
বোর্ডে। কারণ, অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষার্থীকে ব্ল্যাক-বোর্ডে কিছু লিখতে 
দিলে তাদের মনে বেশ উদ্দীপনা জাগে । সকলেই চায় ব্ল্যাক-বোর্ডে লেখবার 
হযোগ। এই স্বযোগলাভের ফলে, শ্রেণীকক্ষ মুখর ও সজীব হয়ে ওঠে। 
এই ব্ল্যাক-বোর্ড নানা ধরনের হতে পারে। যেমন, কে) দেওয়ালের 
সঙ্গে স্থায়ীভাবে লাগানো; (খে) তেকাঠার উপর হেলান দেওয়া ; 
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তেমনি চতুর্থট অত্যন্ত ব্যয়বহুল কিন্তু খুবই স্ববিধাজনক। তাই 
মধ্যপন্থ। হিসাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের ব্যবস্থাই অবলম্বন করা 
বাঞ্ছনীয়। সাধারণত দেখা যায় যে, যেখানে মাত্র একখানি বোর্ডের 
ব্যবস্থা সেখানে অনেক সময়ে শিক্ষককে অপেক্ষা করতে হয়। যতক্ষণ 
সকলের লেখা না হয় ততক্ষণ কাজের গতি কম থাকে। যে ব্যবস্থায় 
ছুটি বোর্ড ওঠা-নামা করতে পারে, অর্থাৎ একটি বোর্ডে লেখা শেষ না হয়ে 
গেলেও, সেটিকে উপরে উঠিয়ে দিয়ে শিক্ষক আর একটি বোর্ড ব্যবহার 
করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা যে হ্ববিধাজনক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই 
বোর্ডের ছুটি অংশ দুই খণ্ডে বিভক্ত। একটি খণ্ড নিচে থাকে; সেটি 
লেখা হয়ে গেলে পরে ঠেলে দিলে তা উপরে উঠে যায়। ফলে বোর্ডের 
দুটো অংশেরই লেখা একই সঙ্গে শিক্ষার্থীর চোখের সামনে থাকে। 
পল্লী অঞ্চলের বিগ্ভালয়গুলিতে এইসব আধুনিক সরঞ্জাম রাখা সবসময়ে 
সম্ভবপর হয় না। সেজন্ত সীমাবদ্ধ অবস্থায় যতদূর করা সম্ভব তা করতে 
ST CUT LSE 
জড়িয়ে রেখে শ্রেণী-পাঠনের সময় তা মরযারার তের জা 
মতো কোনো কিছু লিখে বা একে শ্রেণীতে দেখাতে হলে এই বোর্ডই সবচেয়ে 
উপযোগী ৷ সাধারণত, কাপড়ের উপর আঠালো প্রলেপ লাগিয়ে তার উপর 
কালো রঙ ক'রে এই তৈরি করা হয়। অবশ্য মাঝে মাঝে এগুলোর 
EE RE FL বেশির ভাগ স্কুলেই দেখা যায় যে, লেখার পর 
চিত্র-বিচিত্র হয়ে আছে। এর কারণ বহুদিন 
ফলে, শিক্ষক যখন সেই 


বোর্ডগুলিকে ব্যবহার করে 
না। তাই মাঝে মাঝে নিয় 
ব্যবহার হনদর ও সার্থক হয়ে € 

edt এমনভাবে আলো এসে পড়ে যাতে পেছনের 
শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে লেখা দেখতে পায়না। ব্র্যাক-বোর্ডটিকে শ্রেণীর 
বলেই এই সমস্তার উদ্ভব হয়। বোর্ডের 


মধ্যে ঠিক জায়গায় রাখা হয় না 
উন বানা খসখসে মোটা 
অতো তান ভি? কর? তা না হলে খড়ির গুঁড়ো, 


ঙ 
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সমস্ত শ্রেণীকক্ষে উড়তে থাকে। তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর | বোর্ডের স্থান 
নির্বাচনের একটি মোটামুটি নিয়ম আছে। বোর্ডটকে শিক্ষকের বা 
দিকে, সাধারণত শ্রেণীর একটি কোণে, রাখতে হবে যাতে সব শিক্ষার্থী 
সমানভাবে দেখতে পায়। বোর্ডটি রাখবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে 
যাতে অপ্রয়োজনীয় আলো এসে শিক্ষার্থীর পড়বার অন্থৃবিধ| না ঘটায় 


শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ 


শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য আজ এসেছে তার সঙ্গে ধাপ মিলিয়ে চলতে 
গেলে বহুবিধ উপকরণের দরকার হয়ে পড়ছে। স্বাধীনতা, আনন্দ ও 
ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষণকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে শিক্ষায় শ্রাব্য-চাক্ষুষ- 
সহায়তার ( Audio-visual Education ) প্রয়োগ করতেই হবে ; কারণ, 
ইন্দরিযগুলোই শিক্ষার সিংহদ্বার। তাই ইন্জরিয়ানভূতির মাধ্যমে কিশোর- 
মনে যত দোল! দেওয়া যায় ততই তা কার্যকরী হয়ে ওঠে। আনন্দের 
সামগ্রী যতখানি শ্রেণীপাঠনের মধ্যে আনা সম্ভব ততই তা উপভোগ্য হয়ে 
উঠবে । 

শিক্ষায় দৃষ্ট-সহায়তা ( Vi৪৷৪৷ £135)। প্রথমেই ধরা যাক, 
দর্শনেন্দ্িয়ের কথা, ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Visual Aids 
কেবলমাত্র ব'লে গেলে যতখানি কাজ ' হয় তার চেয়ে বেশি 
কাজ হয় শিক্ষার্থীর সামনে যদি কোনো চার্ট, নকশা, ছবি, ম্যাপ বা 
মডেলকে ভুলে ধরা যায়। অবশ্য বিষয়বস্তর সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে এ 
কাজ করতে হবে। অনেক সময় চাক্ষুষ সহায়তার মাত্রা বেশি হয়ে 
গেলে কিশোর-যন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় ও তাতে পাঠনের অগ্রগতি 
ব্যাহত হয়। এছাড়া বিষয় অনুযায়ী এই সব উপকরণের প্রয়োগ না 
করলে বিশেষ ফল হয় না। তবে একথা ঠিক যে, আমাদের দেশে খুব কম 
ক্ষেত্রেই শিক্ষার এইসব উপকরণ মেলে। ' যদি কোথাও বা কিছু ম্যাপ, গ্লোব 
বা চাট দেখা যায়, সেগুলির জীর্ণ অবস্থা কিশোর-মনে উৎসাহ জাগায় না। 
একমাত্র অর্থনৈতিক দুরবস্থা এর কারণ__এ কথা বললে ভুল হবে। অনেক 
সময় দেখা যায়, কর্তৃপক্ষের উদাসীন্ত, শিক্ষকের আলস্ত ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
উৎসাহের অভাবে শিক্ষার উপকরণ ঠিকভাবে প্রযুক্ত হয় না। 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা রর 


শিক্ষায় শ্রাব্য-সহীয়তা (49৫1০. Education ) | এদেশে এই 
ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা নেই বললেই চলে। রেকর্ড, টেপ রেকর্ডার 
ইত্যাদির ব্যবহার খুব কমসংখ্যক বিদ্যালয়ে আমরা দেখতে পাই। এমন কি 
সাধারণ স্রাইড (8749) বা প্রজেকটার শহরের মুষ্টিমেয় সরকারী 
প্রতি্ঠানেই বা কটা থাকতে পারে! মনে হয়, শ্রেণীপাঠনের উন্নতি 
ক’রতে হ'লে কেবল বক্তৃতা দিলে চলবে না। কেবল প্রশ্নোত্বর-পদ্ধতিই 
শিক্ষার্থীর মনের আগ্রহ বাচিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিষয়কে 
বন্ত-ধর্মী ও সরস ক'রে তুলতে হ'লে এই সব উপকরণের প্রয়োজনকে 
স্বীকার করতেই হবে। তবে আমাদের দেশের অবস্থা চিন্তা করলে 
মনে হয় যে ব্যয়বহুল আয়োজন আমরা না করতে পারলেও এমন 
অনেক আয়োজন করতে পারি যা সাধাসিধে অথচ কার্যকরী | যেমন চাট 
ছোটখাট মডেল বা কোনো পেপার কাটিং-এর ব্যবহার অনায়াসেই শ্রেণীতে 
করা যায়। শিক্ষক যদি উৎসাহী হন, তিনি ছাত্রদের সাহায্যে এমনি 
অনেক উপকরণই তৈরি করতে পারেন। যেমন, মাটির কলসির 
উপর রঙ দিয়ে গ্লোব তৈরি করা; সামান্ত টুকিটাকি জিনিস দিয়ে বিজ্ঞান- 
শিক্ষার জন্তু কিছু সহায়ক (414) তৈরি করা। পুরোনো মুদ্রা, টিকিট বা 
প্রস্তরফলকের টুকরো সংগ্রহ ক'রে ইতিহাস শেখানোর কাজে লাগানো 
ক্ষেপে বলা যায় যে, সংগ্রহশীল মন যদি থাকে 
তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও তা জাগিয়ে-দেওয়া যায়। তখন তারা পরম 
আনন্দে পথের ধারে যেখানে যা পায় তা সংগ্রহ করবে ও শ্রেণীতে নিয়ে 
আসবে । সঙ্গে সঙ্গে তারা চিন্তা করবে কোনটাকে কি কাজে লাগানো 
যায়। এইভাবে, পরিবেশের মধ্যে, প্রকৃতির রাজ্যে, শিক্ষার যে উপাদান 
ছড়ানো আছে শিক্ষার্থী তা আহরণ করতে শিখবে | সেখানে শিক্ষকের 
কাজ হবে সেই আহ্রণীর্ত্তি জাগিয়ে দেওয়া ও নির্দেশ দেওয়া |: ঠিকভাবে 
এই বৃত্তি অঙ্কুরিত হলে দেখা যাবে যে শ্রেণীকঙ্গের রূপা তর ঘটছে! প্রতি- 
দিনই কিছু-না-কিছু উপকরণ-সম্তারে শ্রেণী-পরিবেশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। ' এইভাবে 
সমস্ত বিগ্ভালয়-পরিবেশ স্বন্দর থেকে স্বন্দরতর হয়ে 
শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে বাণীনিকেতন-তাদেরি লীলাঙ্কন । তারাই 
সেখানে প্রাণ । এই মমত্ববোধ যদি তাদের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়! যায় 


যেতে পারে। 
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তাহলে আজকের উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থীদের রুচির পরিবর্তন ঘটতে বাধা । 
কখনই তারা প্রাণ ধারে তাদের নিজেদের বিদ্যালয়ের জানলা-দরজা ভাঙতে 
পারবে না। তাই আজ সব কিছু নির্ভর করছে শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠার উপর। 
শুধু শিক্ষার্থীদের দোষ দিলে চলবে না। বিদ্যালয়-জীবন যদি কারাবাসের 
নামান্তর হয় তবে শিক্ষার্থীদের মন বিক্ষিপ্ত হতে বাব্য। তাই এই বিদ্যালয়- 


জীবনকে আনন্দময় ক'রে তুলতে হবে। আর প্রাণের স্পর্শ হবে সেখানে 
পরম পাথেয়। 


পাঠাগার 


যে-কোনো শিক্ষানিকেতনের পক্ষে পাঠাগারের বিশেষ একটি ভূমিকা 
আছে। বিদ্যালয়েরই একটি অবিচ্ছেদ্য, অপরিহার্য অংশ এই পাঠাগার | 
ফেলে-আসা দিনের কৃত অভিজ্ঞতা পুণ্ভীভূত হয়ে আছে এক একটি গ্রন্থে ॥ 
আর পাঠাগারের মধ্যে এইসব গ্রন্থের যত সমাবেশ হয়, শিক্ষাপরিবেশ ততই 
সৃদ্ধ হয়। “নীরব সমুদ্রের মহাশব্দের সহিত এই পাঠাগারের তুলনা হইতে 
পারে। এখানে ভাষা টুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, 
মানবাত্বার অমর আলো! কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা 
পড়িয়া আছে।”_ পাঠাগার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য । 
জীবনের পথে চলতে গিয়ে মানুষ য। কিছু অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাকে 
সে রূপ দেয় মসীরেখায়, ভাষায়, আর সেই ভাষাকে অবলম্বন ক'রে, ভাবকে 
কেন্দ্র করে গ'ড়ে ওঠে সংস্কৃতির তাজমহল-_এইসব পাঠাগার । ছোট 
ছোট পাঠাগার যে-কোনো বিদ্যালয়ের পক্ষেই বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ৷ 
কিশোর-মনের চাহিদা মেটাবার পক্ষে তাদের রুচি অনুযায়ী তথ্য পরিবেশন 
করতে পাঠাগারের বিশেষ সার্থকতা আছে। পাঠাগার-পরিবেশ হবে জিপ্ধ, 
যেন সাধনার ক্ষেত্র। সমাহিত ভাব নিয়ে শিক্ষার্থীদের সেখানে জ্ঞানের 
তপস্যা চলতে থাকবে। 

এন্থগুলির সার্থক বিন্যাস না হ’লে গ্রন্থের ভূ পাঠাগারের সৌন্দর্যৃদ্ধি 
করতে পারে না। বিষয় অনুযায়ী গ্রন্থের শ্রেণীবিভাগ হওয়া উচিত ও সঙ্গে 
সঙ্গে তার নির্দেশিকাপত্র পাঠাগারের সাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্য রাখা' 
উচিত । বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনুসারে গ্রন্থসমাবেশ হ’লে তা পাঠকদের 
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রুচি, উৎসাহ এবং জ্ঞানতৃষ্ণা যেটাতে পারে। কোনো গৃহপরিবেশেই 
তা সম্ভব হতে পারে না। তাই বিগ্যালয়-পাঠাগারকে সে দায়িত্ব নিতে হবে, 
যাতে শিক্ষার্থীর জিজ্ঞা্ব মন পরিতৃপ্ত হতে পারে। পাঠ্যগ্রন্থের সীমিত- 
জ্ঞান সকলের মনে তৃপ্তি সঞ্চার করতে পারে না। তার গণ্ডি পেরিয়ে 
কল্পনাপ্রবণ মন ছুটে বেড়ায়। 

শিক্ষার্থীদের জন্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে এক একটি সাধারণ পাঠাগারের 
প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেবল তাই নয়, প্রত্যেকটি শ্রেণীতে 
ছোটখাট গ্রন্থসমাবেশেরও প্রয়োজন আছে। যে যার রুচি-অন্ুযায়ী 
গ্রন্থ নির্বাচন করবে বা তা থেকে তথ্য আহ্রণ করবে__এই হচ্ছে 
শ্রেণীপাঠাগারের বিশেষ উদ্দেশ্য। এই সব শ্রেণীপাঠাগারে কিছু কিছু 
পাঠ্যপুস্তক বা সহায়িকা রাখলেও ভালো হয়। কারণ, অনেক সময় দেখা 
মায় যে, বহু মেধাবী দরি্র শিক্ষার্থী বই কিনতে পারে না” পড়ায় কোনো 
হযোগ পায় না। অবসর সময়ে এই সব শ্রেণী-পাঠাগার থেকে যাতে তারা 
প্রয়োজনমতো সাহায্য পেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
শ্রেণীকক্ষ যেটুকু পড়ানো হবে তার ব্যাপ্তি ঘটবে শ্রেণী:পাঠাগারে। 

শ্রেণীপাঠাগার ছাড়াও আজ অনেক বিদ্যালয়ে বিষয়-কেন্দ্রিক 


শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের প্রসারেও তিনি সাহায্য করতে পারবেন। ভিন্ন ভিন্ন 
জ্ঞানলাভের দ্বারা ক্রমোন্নতির ধারার সঙ্গে তাকে পরিচিত হতে হবে। 
এইজন্তে এইসব পাঠাগারের বিশেষ মূল্য আছে! 

পাঁঠাগারিক। পাঠাগার-পরিচালনার কথা বলতে গেলে প্রথমেই 
পাঁঠাগারিকের কথা ওঠে। খুব কম বিগ্যালয়েই স্বতন্ত্র পাঠাগারিকের ব্যবস্থা 


পাঁঠাগার-পরিবেশটি আরও জন্দর হয়ে উঠবে । মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের 


৭৮ শিক্ষার চারদিক 


ছবি, সময়-পত্রিকা ও পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে আসবাবপত্র পাঠাগার-পরিবেশকে 
লোভনীয় কারে তোলে ও পাঠের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। অর্থনৈতিক 
অস্থবিধা সত্বেও পাঠাগারিককে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর পাঠোপযোগী হালফিলের 
বই সংগ্রহ করতে হবে। আধুনিক প্রকাশনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে 
দেবার ভার পাঠাগারিকের। তার প্রকৃতি হবে অমায়িক ও দরদী । সব 
শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবার জ্তে সর্বদাই তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে । কোন 
শিক্ষার্থী কি বই চায়, কি তার প্রয়োজন সেইসব বিষয়ে পাঠাগারিককে 
খেয়াল রাখতে হবে। তবেই তিনি তার কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করতে 
পারবেন। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পাঠাগারিকের নিজেকে আগ্রহশীল 
পাঠক হতে হবে, তবেই তিনি সকলকে পাঠে উদ্ধদ্ধ করতে পারবেন । 
শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে বছরের বিভিন্ন সময়ে' 
পাঠাগারে নতুন গ্রস্থের যোজনা হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় অনেক 
বিদ্যালয়ে দেখা যায়, কেবল শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুযায়ীই বই কেনা হ্য়। 
আজকের দিনে পাঠাগারে খোলা আলমারির প্রথা চালু করবার 
জন্যে একটি বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে। উদ্দেশ্ঠ, শিক্ষার্থীরাই তাদের 
ইচ্ছামতো বই নাড়াচাড়া করতে পারবে ও নির্বাচন করতে পারবে । এতে 
অবশ প্রথম প্রথম কিছু বই খোয়! যাবে ঠিকই, তবে এতে সততার অভ্যাস 
ক্রমশ গ'ড়ে উঠবে ও একে একে তাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে । 
শিক্ষার্থীদের উপর এইসব পাঠাগার-পরিচালনার ভার দিলে ভবিষ্যতে 
অনেক স্বকল হতে পারে। অবশ্য পাঠাগার-পরিচালনার জন্যে বিদ্যালয়ে 
একটি সমিতি থাকা ভালো, আর সেই সমিতিতে কয়েকজন উৎসাহী 
শিক্ষককে রাখতে হবে। নতুন বই কেনবার সময় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের 
অভিমত নেওয়ার প্রয়োজন আছে। আজকাল বেশির ভাগ শিক্ষার্থী রোমাঞ্চ, 
উপন্যাস, গল্প পড়তে চায়। বিশেষ ক'রে যারা কিশোর-কিশোরী তাদের 
মধ্যে ডিটেকটিভ গল্প ও রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়বার দিকে বিশেষ উৎসাহ 
দেখা যায়। অনেকে হয়তো একে কুরুচিপূর্ণ অভ্যাস ব'লে ব্যাখ্যা 
করবেন। কিন্তু একথা! ভুললে চলবে 'না যে, বয়সের একটা ধর্ম আছে। 
তাকে জোর ক'রে রোধ করা চলে না। তাই এসম্বন্ধে মুদ্বালিয়ার 
কমিশন ইদুটভাবে বলেছেন যে, কিশোরদের জোর ক'রে নীতিকথা পড়িয়ে 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা ন্‌ 


কোনো লাভ নেই। কারণ জোর ক'রে কারও রুচি পাল্টানো যায় না।' 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক পড়াশোনার মাধ্যমে রুচির উৎকর্ষ ঘটে। 
শিক্ষকের নির্দেশে ও পরিচালনায় অতিরিক্ত পাঠও চলতে পারে । 
শিক্ষার্থীরা শ্রেণীতে ব'সে এইসব অতিরিক্ত পাঠে যে যার ইচ্ছামতো ব্রতী 
হবে এবং প্রয়োজন হ'লে শিক্ষকের নির্দেশ গ্রহণ করবে। এগুলিকে আমরা 


বলতে পারি পরিদর্শিত পাঠ বা supervised study | এরপরে শিক্ষার্থীরা, 


স্বতঃপ্ররৃতত হয়ে সাধারণ পাঠাগারে গিয়ে এসব বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ 


করতে তৎপর হবে। 
পাঠাগারের পরিচালনার জগ্ত কয়েকটি খাতা রাখা দরকার ।' 
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নামে বই দেবার জন্যে রেজিষ্টারীতে এক একটি 
স্বতন্ত্র পাতা থাকবে। এছাড়া প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী পাঠাগারে কোন 
বই.কতটা পড়ল তার একটা রেকর্ড “ধারা দ্র সহজ কথায়ংএকে 
বলা যায়, লাইব্রেরী ডায়েরী । এই লাইব্রেরী ডায়েরী লেখা হলে সহজেই . 
প্রতিটি শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নতির ক্রম-পরিচয় লাভ কর! যায়। 
আজকের পাঠাগারগুলিতে বই নেবার ও দেবার স্ববিধের জন্যে অনেক 
রকম ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যাতে সহজেই বইএর নির্দেশিকা-পত্র দেখে 
বই পাওয়াংযেতে পারে৷ লী জারা শহরের লন একরের 
নাম__সবকিছু ডুয়ারে সাজিয়ে রাখা হয়! এছাড়া, বইয়ের আলাদা তালিকা 
পাঠাগারের একটাবিশেয় অঙ্গ | অনেক সম দেখা যায় যে, এক এক 
উপলক্ষে এক এক ধরনের বই__বিশেষ বিশেষ তি 
ধরলে ভালো হয়। যেমনঃ শত- 
81, র লেখা গ্রন্থ বা বিবেকানন্দের জীবনী ছুই- 
পাঠকের পক্ষে তা বিশেষ আকর্ষণীয় 
স বা সাজসজ্জা অনেকখানি নির্ভর করে 
রা AL উপর | তার উৎসাহ থাকলে, পাঠাগার 


পাঠাগারিকের উদ্মোগ-আয়োজনের 
পরিণত হয়। 


বিশে ংস্কৃতিক কেন্দ্রে 
৮1 ও সময়-তালিক! 


বিদ্যালয়ের কার্যসূচী 
বিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য হওয়| উচিত, একটি অনুকূল 


কোনো! একটি 
এ নারি দিকে নিযে যান 


৮০ শিক্ষার চারদিক 
কথা, শিক্ষার্থী-জীবনের সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ করতে হলে যে যে অভিজ্ঞত| ও 
কাজের প্রয়োজন, বিদ্যালয় তার উপযুক্ত পরিস্থিতি স্থ্টি করবে। তাই তার 
কার্যসূচী হবে বৈচিত্র্যময়। কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রেখে এই সব কার্ধসূচীর 
প্রবর্তন করতে হবে; যেমন £ 

(ক) শিক্ষার্থীর শারীরশিক্ষার ব্যবস্থা করা; 

(খ) তথ্য পরিবেশন ও তথ্যান্শীলনের ব্যবস্থা রাখা ; 

(গ) বিচার-বিশ্লেষণের সহায়তা করা; 

(ঘ) সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি (০০৪1 thinking) গ’ড়ে 
‘তোলা; 
(ঙ) বিশেষ বিশেষ নৈপুণ্য (৪৮11) অর্জন করতে সহায়তা 


(6) জীবনের প্রতি স্ব ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে তোলা ১ 
ছে) সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা । 
এই সব বিবিধ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হ'লে অন্নরূপ আয়োজনের 
" দরকার | তার জন্যে চাই শিক্ষকদের পূর্ণ সহযোগিতা ও প্রধান শিক্ষকের 
উৎসাহ ও উদ্যোগ । আমাদের বিগ্ালয়গুলিতে শারীরশিক্ষার কোনো! 
ব্যবস্থা নেই বললেই চলে $ অথচ জাতীয় জীবনে স্বস্থ সবল নাগরিকের 
বিশেষ প্রয়োজন। স্বামীজির কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, আমাদের 
'দেশের প্রথম প্রয়োজন স্বসথ, হুট ও বলিষ্ঠ যুবশক্তি ; কারণ ছূর্বলতাই সকল 
পাপের মূল। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শৈশব থেকেই এইদিকে 
দৃষ্টি দেওয়া উচিত। নিয়মিত দেহচর্চা ও শারীরশিক্ষা-ব্যবস্থার জন্তে প্রচুর 
অবসর ও উপযুক্ত শিক্ষকেরও প্রয়োজন। একথ| ভাবলে চলবে না যে, মন 
শরীরের চেয়ে বড় । শরীর খারাপ হলে মনও খারাপ হয়। 

তারপর বুদ্ধিবিকাশের যে গুরুদায়িত্ব বিদ্যালয়ের উপর ্তস্ত, সে দায়িত্ব 
পালন করতে হলে পাঠ্যতালিকা, পাঠনপ্রণালী ও পরীক্ষ|-ব্যবস্থার মধ্যে 
বিশেষ সংহতির প্রয়োজন, ইংরাজীতে যাকে বলে coordination | 
প্রতিটি বিষয় যাতে সমানভাবে পরিবেশন করা হয় ও তার অনুধীলনের 
যথাযথ ব্যবস্থা হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সময়-তালিক। প্রণয়ন করার প্রয়োজন। 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষক কেবল তথ্যের পরিবেশনেই তৃপ্ত । শিক্ষার্থী 


করা 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা টা 


তাকে গ্রহণ করতে পারছে কিনা সেদিকে তার দৃষ্টি নেই। তাই ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয়ে তথ্যপরিবেশনকে যেমন সরস ও সহজ ক'রে তুলতে হবে তেমনি 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে তার অনুশীলনের ব্যবস্থাও করতে হবে। যাতে তারা! শ্রেণীতে 
বসেই কোনো! বিষয়কে ঘিরে কিছু কিছু আলোচন! ও প্রশ্নোত্তর করতে পারে 
তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে । এইভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিচার- 
বিশ্লেষণের দিকে প্রবণত] দেখা দেবে । যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির বিকাশ হবে 
আলোচনার মাধ্যমে | ক্রমশ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষসাধন করাই 
হবে এর প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য একথ| ঠিকই যে, একটু বয়স না হলে, কৈশোরের 
আবির্ভাব না ঘটলে, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ঠিকভাবে গ'ড়ে ওঠে না । 

এ ব্যাপারে শ্রেণী-শ্রিক্ষককে বিশেষ সচতেন হতে হবে। নানা 
গ্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনকে নাড়া দিতে হবে» অনন্ত জিজ্ঞাসা 
জাগাতে হবে। কখনও বা সন্দেহ-সংশয়ের মাঝখানে শিক্ষার্থী সমাধান 
খুঁজতে থাকবে ও তার বিচার-বুদধির সাহায্য নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে 
চেষ্টা করবে। জীবনে নান! সমস্যাই আসে ; তার জন্তে প্রস্তুতির দরকার । 
শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি ভাবী জীবনের প্রস্তুতি হয়, তবে সেখানে critical 
₹bin৮i॥৪ বা যুক্তিবাদী মনের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কারণ 
সংশয় পারাবারের তীরে পৌছে দেবার দায়িত্ব শিক্ষকেরই। আজকের 
শিক্ষাব্যবস্থায় এদিকে কতখানি দু দেওয়া হয় তা কারও অজানা নেই । 
তথ্যের ভারে শিক্ষার্থী যেন হাপিয়ে ওঠে । তা নিয়ে চিন্তা করবার সময় 
হয় যে, বোঝা কমিয়ে যদি চিন্তনের দিকে 


কোথায় তার? সেজন্য মনে 


বেশি লক্ষ্য দেওয়া খায় তা হলে বোধ হয় 


এগিয়ে যেতে পারব । 
তাছাড়া গতানুগতিক শিক্ষার প্রধান ক্রি হ'ল এই যে, সে কেবল পুঁথিগত 
বিদ্যার দিকে প্রাধান্ত দিয়ে চলেছে। হাতের -কাজের নৈপুণ্য বা কোনো 


করাও যে শিক্ষার একটি চরম লক্ষ্য সে বিষয়ে আমাদের 
উদাসীন ছিল। আজ বিবিবার্থসাধক (Multipur- 
০৪) বিদ্ভালয়গুলোর পাঠ্যতালিকার মধ্যে তার স্থান হয়েছে বটে, তবে 
সেসব বিষয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। 

অনেক সময় দেখা “যায়, জীবনে সব আছে, অথচ শান্তি নেই। তার 


28. 5. 0.6. 


বিষয়ে দক্ষতা! অর্জন 


৮২ শিক্ষার চারদিক 


কারণ বোধ হয় স্বস্থ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। তাই জীবনের প্রতি সুষ্ঠু দৃষ্টি 
ভঙ্গি গ'ড়ে না উঠলে, মানবগ্রীতির উন্মেষ না হলে, সব শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে 
যায়। শিক্ষার্থীর জীবনের শুরু থেকে এই অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিতে হবে। 
একে একে তার মন ও হৃদয়ের বিকাশ সাধন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন; শিক্ষা হ'ল বোধের তপস্তা । এই বোধ বা অনুভূতি যদি জেগে না 
ওঠে, যদি একটা সামগ্রিক দৃষ্টি থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাই, তবে সে 
শিক্ষা আমাদের আর যাই দিক, স্থায়ী কল্যাণ ও তৃপ্তি দিতে পারবে না। 
এই দিকে তাই আজ বিশেষ লক্ষ্য দিতে হবে। আজ পৃথিবীর বুকে যে 
হানাহানি, তার মূলে আছে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব । 

মনে হয়, এর মূলে সবচেয়ে বড় সমস্তা হ’ল মনস্তাত্বিক সমস্তা । 
এই সমস্তার সমাধান করতে হলে সর্বপ্রথমে ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের 
দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যাতে একটা পুরো মানুষ গ'ড়ে ওঠে। তাইতে৷ 
স্বামীজি দুঃখ করে বলেছিলেন, “আমি চাই মানুষ গড়ার শিক্ষা-_যে শিক্ষা 
মানুষকে পূর্ণ মর্যাদা দেবে)” 

একদিকে এইসব দায়িত্ব, অন্যদিকে বিদ্যালয়ে কার্যসূচীর দৈন্য ও প্রাণ- 
হান আয়োজন। এর সমাধান করতে হলে এমন একটি সময়-তালিক৷ 
প্রণয়ন করার প্রয়োজন আছে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবদিকে হসমগ্রস 
সংহতি বজায় থাকে। তাই বিদ্যালয়-জীবনে সময়-তালিকার যথেষ্ট গুরুত্ব 
আছে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, কার্ধপরিচালনার পূর্বকার; 
কল্পিত নকশাটির নাম হ'ল বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকা বা Time 12151 
তাই সময়পত্রিকা ছাড়া বিদ্যালয়ের কোনো কার্মই স্বভাবে পরিচালনা করা 
সম্ভবপর নয়। একজন শিক্ষাবিদ এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে; সময়-তালিকা 
হ'ল বিদ্যালয়ের হতস্পন্দন। এই হৃৎস্পন্দনের ফলে সমগ্র দেশে যে 
রজার! প্রবাহিত হয় তা সমগ্র বিদ্ালয়-জীবনে গতি সঞ্চার করে । 


সময়-পত্রিক! প্রস্তুতের মুল সূত্র 


আগেই বলেছি যে, পাঠ্যতালিকার সঙ্গে সময়-তালিকার প্রশ্ন জড়িত। 
দিনের কোন সময়ে শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কি কাজ করবে সে 
বিষয়ে একটা কর্মসূচী প্রণয়ন করাই হ’ল সময়-তালিকার উদ্দেশ্য। যাতে 


শিক্ষ/-পরিবেশ ও পরিচালনা নও 


বিনায়াসে সমস্ত বিদ্যালয়ে সময়-সূচী সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ধারণা স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে, সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে সময়-তালিকা প্রস্তুত করাই বাঞ্ুনীয়। 

সগয়-পত্রিকায় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের সার্থক সমন্বয় করতে হয় £__ 

কে) বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় $ 

খে) বিভিন্ন ছাত্রদের মানসিক শক্তির পরিমাণ ; 

গে) বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্যাবলী ; 

(ঘ) ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের যোগ্যতা । 

এছাড়া আরও অনেক দিকে দৃষ্টি দেবার আছে। যেমন, বিদ্যালয়ের 
পরিসর, শিক্ষকের সংখ্যা ও স্থানীয় সমস্তাগুলি নিয়ে কিভাবে সময়-তালিকাকে 
কার্যকরী করা যায় এ নিয়ে বু আলোচনার অবকাশ আছে। তবে 


কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দিকে লক্ষ্য রাখলে কাজ সহজ হয়। যেমন £ 
(১) বিদ্যালয়ের কার্ধকলাপের মাধ্যমে সমস্ত পাঠ্যবিষয়গুলির শিক্ষাদানে 


ব্যবস্থা করা ; 
(২) পাঠ্যবিষয়গুলির গুরুত্ব অনুযায়ী স্থান দেওয়া ; 
(৩) বিষয়বস্তর আপেক্ষিক কাঠিন্ত অনুযায়ী সময়-তালিকায় 


অগ্রাধিকার দেওয়া; 


(৪) শ্রেশীগুলিকে সকল সময়ের জগ্তে কাজে নিযুক্ত রাখা ; 
(6) শিক্ষকদের মধ্যে যোগ্যতান্ুঘায়ী সমভাবে কর্মবিতরণ করা। 


এছাড়া শিক্ষার্থীর ক্লান্তি ও অবসাদ; শিক্ষকের রুচি, যোগ্যতা ও প্রবণতা 
প্রভৃতির প্রশ্নও আছে। সময়-তালিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে 
বন্ধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । পাঠ্যতালিকায় নানাজাতীয় বিষয় থাকে । 
তাদের মধ্যে কতকগুলি অপেক্ষা কত কঠিন ও কতকগুলি সহজ ; কতকগুলি 
সাধারণ পরীক্ষার বিষয়, কতকগুলি কেবল বিদ্যালয়েই পরীক্ষা হয়। স্বতরাং 
আমাদের বর্তমান পরীক্ষাকেন্দ্রিক অবস্থায় বিষয়টি সাধারণ পরীক্ষায় স্থান 


পেয়েছে কিনা তার উপর বিষয়বন্তর গুরুত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। 
পরীক্ষায় স্থান পেয়েছে সেগুলির গুরুত্ব বেশি 


বলাবাহুল্য, যে বিষয়গুলি 
দেওয়া হয়। আবার তার মধ্যেও গণিত, ইংরেজি, ইত্যাদি বিষয়ে বেশি 


৮৪ শিক্ষার চারদিক 


অনেক সময় দেখা যায় যে, পুঁথিগত বিদ্যার দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে গিয়ে 
বিগ্ালয়-জীবনের সব আনন্দই হারিয়ে গেছে। আনন্দ পরিবেশনের 
কোনো ব্যবস্থাই সময়-তালিকায় নেই। খেলাধূলো, হাতের কাজ, ব্যায়াম, 
নানারকম আলোচনা-চক্র, বিতর্ক সভা, পরিভ্রমণ (excursion) ইত্যাদি 
বিষয়ের যথাযথ সমাবেশ ন| হলে অময়-তালিকা মনস্তাত্বিক হবে না । কারণ, 
তা শিক্ষার্থীর সব প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ। পাঠ্যতালিক! প্রণয়নের 
সময়ে আর একটি দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার | সেটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর 
্লাস্তি। ক্লান্তি-যূল্য বিচার ক'রে দেখতে হবে । আর যে বিষয়গুলি অধিক 
মনোযোগসাপেক্ষ_অর্থাৎ যা সহজেই ক্লান্তি উৎপাদন করে, সময়- 
তালিকাতে সেগুলিকে প্রথম দিকে স্থান দেওয়! উচিত। কোন বিষয় 
কতখানি ক্লান্তি আনে, এ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। যে-কোনো 
শিক্ষা-পরিকল্পনায় সময়-তালিকার মূল্য যে অনেকখানি সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। মানুষের মন যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চলতে পারে না। তাই একঘেয়ে কাজে 
ক্লান্তি আসে, আসে অবসাদ । অনেক সময় এই ক্লান্তি-অবসাদের মূলে থাকে 
দেহের অক্ষমতা, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করতে চাইলেও 
মানুষের দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর একটা দিকেও' আমাদের ভাবতে 
হবে ; সেটা হচ্ছে মনের দিক। অনেক সময় দেখা যায় যে, দৈহিক ক্লান্তি 
না আস। সত্বেও মানসিক অবসাদ কাজের পথে বাধ। হয়ে দাড়িয়েছে । নানা 
কারণে এই অবসাদ আসে। তাই সময়-তালিকা প্রণয়নে এই সব দিকে 
দৃষ্টি দেবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। বিষয়গুলির ক্লান্তিমূল্য অর্থাৎ কোন 
বিষয় কতখানি ক্লান্তি আনতে পারে সে সম্পর্কে একটা ধারণা ক'রে নিতে 
ইবে। আর সেই বিষয়ঘটিত ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে অময়ঘটিত ক্লান্তিও বিচার 
করতে হবে। কারণ, তা'না হ'লে শিক্ষার অগ্রগতি পদে পদে ব্যর্থ হবে। 
বিষ্ভালয়ের দৈনিক কার্যকালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ ক'রে ক্লান্তিমূল্য 
অন্যায়ী বিষয়গুলির সন্নিবেশ করলে শিক্ষায় হৃফলের আশা অনেক বেশি । 

আমাদের বিদ্যালয়গুলে| সাধারণত শুরু হয় বেলা সাড়ে দশটা এগারোটা 
থেকে । প্রথম ঘণ্টায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে খানিকট। পথের ক্লান্তি থেকে যায়। 

মশোসংযোগের দিক থেকে প্রথম ঘণ্টার চেয়ে দ্বিতীয় ঘণ্টা অধিকতর 
মুল্যবান । ক্রমশই যত বেলা গড়াতে থাকে ততই ক্লান্তি নেমে আসে) 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা ৮৫ 


শিক্ষার্থীদের চল-চপল মন বিদ্যালয়ের রুদ্ধ পরিবেশে স্থির থাকতে চায় না । 
ফলে, শিক্ষার সব আয়োজনের সার্থকতা হারিয়ে যায়। মনের গতি- 
প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে, কাজের মধ্যে সে চায় আনন্দ, চায় 
অবসর ও বৈচিত্র্য । বিগ্ালয়-জীবনে সেই বৈচিত্র্য আনতে হবে কাজের 
সঙ্গে সঙ্গে । কিছু কিছু অবসরবিনোদনের আয়োজন করতে হবে, তবেই 
শিক্ষাব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে। খেলাধুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনেক শিক্ষার 
উপকরণ পেতে পারে, তেমনি খেলার ছলে শিক্ষা দিলেও তা শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষা-জীবনে কার্যকরী হয়। 

বিদেশের স্কুলগুলোয় এই পদ্ধতি বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। স্কুল 
শুরু হয় সকাল নটায়। বারোটার সময় স্কুলেই খাওয়া দাওয়া, তার 
মাঝে একবার দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা, আবার মাঝে দ্বার মাঠে 
ছোটাছুটি করার ব্যবস্থা । খাওয়া-দাওয়ার পর খানিকটা বিশ্রাম । 
দেড়টা, থেকে আবার স্কুল শুরু। প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত চ'লতে থাকে । 
কিন্তু বিকালের বেশির ভাগেই হান্কা ধরনের বিষয় পড়ানো হয়। 
গল্প বলা, ছবি আঁকা, যে যার খুশিমতে! কাজ করার যথেষ্ট ব্যবস্থা 
ধাকে। একই ক্লাসে কেউ বা ছবি আঁকছে, কেউ বা সেলাই করছে, 
কেউ বা মডেল তৈরি করছে। আবার যাদের কোনো ক্ষমতা নেই তারা 


ক্লাসটিকে পরিষ্ণার-পরিচ্ছন্ন করছে। 

আমার মনে হয়, ও দেশের বিদ্যালয়ের কর্মধারার মধ্যে শিক্ষকের 
যে স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য থাকে তার মূল্য কম নয়। ছকে বাধা 
জীবনে অভ্যস্ত হয়ে আমরা সবকিছুর মধ্যেই তার প্রতিফলন দেখতে 
চাই। এইখানেই বিড়ম্বনা । যতদিন শিক্ষাক্ষেত্রে সেই স্বাধীনতা না 
আসবে. ততদিন আমরা কেবল গড্ডলিকায় ভেসে চলব, কোনো বৈচিত্রযই 
আসবে না। নতুনের কোনো স্বাদ না থাকার জন্তে শিক্ষার সব আয়োজন 
প্রাণহীন হয়ে যাবে। তাই স্থানীয় পরিবেশ ও অবস্থা অনুযায়ী, খতু 
অনুযায়ী এই সময়-তালিকার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। এমন কি, আমাদের 
বিদ্যালয়ে যে চিরাচরিত ছুটি নির্দিষ্ট হয়ে আছে তারও কিছু অদল-বদল 
করলে ভালো হয়। একটানা দীর্ঘ অবকাশ না দিয়ে, মাঝে মাঝে 
অন্প-মেয়াদী ছুটি দিলে, বোধহয় তা বেশি কার্যকরী হয়। 


৮৬ শিক্ষার চারদিক 


সময়-তালিকা সাধারণত দুই প্রকার হতে পারে £_ 

(ক) শ্রেণী অনুসারে ; 

(খ) শিক্ষক অনুসারে । 
এই ছুই ধরনের সময়-তালিকার প্রচলন থাকলেও তা যথেষ্ট নয়? 
বিষয় অনুসারেও একটি সময়-তালিকার সার্থকতা আছে। কোন বিষয়ে কত 
সময় দিলে তার পাঠন কার্যকরী হবে সেবিষয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রধান শিক্ষকের 
থাকা উচিত। এ ছাড় যাতে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলো, সখ (7০৮৮ ) ও 
রুচি অনুযায়ী কার্যকলাপ সময়-তালিকায় স্থান পায় সেদিকেও দৃষ্টি 
দিতে হবে। 

অনেকেই হয়তো সময় সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেন। প্রশ্নটির মধ্যে যুক্তি 
আছে ঠিকই, তবে আমাদের বহু সময়ের অনর্থক অপচয়ও হয়। যেমন, 
কোনো শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে সেই সময়টির আমরা কোনো সদ্ব্যবহার 
করতে পারি না। অঙ্কের ক্লাসে হয়তে| বাংলার শিক্ষককে পাঠানো হয়। 
এতে ক্লাসের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। তার চেয়ে সারা বছরের অনুপস্থিত শিক্ষকদের 
কথা ভেবে সেই সময়ের উপযোগী একটি কার্ধতালিকা ঠিক ক'রে রাখলে 
তাতে স্বফল হতে পারে । আবার এমন দেখা গেছে যে, অনেক বিষয় পড়াবার 
পক্ষে একটি নির্দিষ্ট ঘণ্টা যথেষ্ট নয়। সেখানে পর পর ছুটি ঘণ্টা পেলে 
কাজের বেশি অগ্রগতি হয় ও পুনব্বারৃতির সম্ভাবনা কমে যায়। বিজ্ঞান, 
ভূগোল প্রভৃতি পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। অন্তত এক একদিনে এক 
একটি বিষয় (৪5৮ )-শিক্ষা শেষ না হলে পরের দিনে আবার সেই শিক্ষার 
জঙ্ঠ শ্রেণী-পরিবেশ তৈরি করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে । ফলে, বহু সময়ের 
অপব্যয় হয়। মোটকথা, একটি নির্দিষ্ট সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের 
কার্যধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেলে বোধহয় সময়ের অপব্যয় কম হয়। আর 
একটি কথা এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে । আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠনকাল 
যদি যথেষ্টই না হয় তবে যে-কোনো ভাবেই হোক তার বিস্তার বাঞ্ছনীয়।' 
হয় আরও সকালে বিদ্যালয়ের পাঠনকাল শুরু করা ও বিদ্যালয়ের মধ্যেই 
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, আর তা না হলে বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবসর 


কমিয়ে দিয়ে পাঠনকালের জন্য কিছু সময় নিলে বোধহয় এইসব সমন্তার 
আংশিক সমাধান সম্ভবপর হয় 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা in 
সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী 


যেসব লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে সেদিকে যাত্রা শুরু করতে হলে কেবল- 
মাত্র পাঠ্যবিষয় পরিবেশন করলে চলবে নাঃ পাঠ্যাতিরিক্ত কার্ধাবলীরও 
সেখানে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। হয়তো এতদিন তার মূল্য স্বীকৃত হয়নি 
. নানাকারণে ; তাই তাকে বল! হ'ত পাঠ্যাতিরিক্ত (Extracurricular) 
কার্যাবলী । আজ তাকে আর সে আখ্যা দেওয়া হয় না। তাকে বলা হয় 
সহপাঠক্রমিক ( Co-curricular ) | এই নামের পরিবর্তন থেকে বোঝা 
যায় যে দৃ্টিভঙ্গিরও একটা পরিবর্তন এসেছে। পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে 
অন্ঠান্য কাজের যোজনার বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লে সকলেই স্বীকার 
করেন) কেবল গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তাদের এগিয়ে 
আসতে হবে জীবনের পথে $ সমাজের পটভূমিকায় নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখী 
হবার প্রস্তুতি আনতে হবে। জ্ঞানের অনুশীলন ও তার প্রয়োগের সঙ্গে 
সঙ্গে আচরণকে উপযুক্ত ও সমৃদ্ধ করতে হবে। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ে 
জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে আচরণ অনুশীলনেরও প্রয়োজন আছে। 
প্রয়োজনের দিকে তাকালে আচরণ অনুগীলনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ 
করা যায় £(ক) মনস্তাত্বিক, খে) সামাজিক ও (গ) বাস্তব। L 
মানুষের বিকাশ তিনটি স্তরে বিন্তস্ত_বৌদ্ধিক ( Intellectual ), 
মানসিক ( Emotional ) ও শারীরিক ( Physical ) | এই তিনটি স্তরের 
স্ঘম বিকাশ ঘটলে তবেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে ওঠে । 
সহপাঠক্রমিক বিষয় বলতে অসংখ্য কাজকর্ম বোঝায়। পড়াশুনা ছাড়া 
খেলাধূলো, আলাপ-আলোচনা” ছোটাছুটি ও এমনি অনেক কাজই বোঝায়» 
যার সঙ্গে হয়তো শিক্ষার প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। তবে বাক্তিত্ব- 
বিকাশের পথে এগুলিও সহায়ক। শিক্ষার্থীরা তাদের রুচি, সামর্থ্য, আগ্রহ 
অনুযায়ী কাজ বাছাই কারে নেবে আর সেইসব কাজের মাধ্যমে তাদের 
-আত্মপ্রসার ঘটবে কর্মই তখন জীবনের ধর্ম হবে । 
নানুগীলনের জন্যে পাঠ্যক্রমের মধ্যে যেমন নানাবিষয়ের 
সংযোজন করা হয়, তেমনি অন্ঠান্ত বিচিত্র কার্যধারা প্রবর্তন করাও আজকের 
“শিক্ষার রীতি হয়ে দীড়িয়েছে। মনস্তাত্বিক প্রয়োজনের দিক থেকে এর 
যথেষ্ট উপযোগিতা আছে । শিশু যখন কৈশোরের দিকে এগিয়ে চলে তখন 
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তার আচরণে নান! প্রবৃত্তি উকি দেয়। সবসময়ে এটা যে সামাজিক তা 
নয়” কোথাও কোথাও মনের অসামাজিক প্রতবত্তি ও প্রক্ষোভগুলিও 
প্রকাশের পথ খৌজে। কাজের মাধ্যমে এইসব কামনা-বাসনা কিছু কিছু 
পরিতৃপ্ত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, দলগত কাজে অনেক স্বাভাবিক 
. প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ঘটে । 

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, শিক্ষার্থীর সবরকম প্রয়োজন মেটাতে হলে 
সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর বিশেষ দায়িত্ব আছে। কিভাবে সেই দায়িত্ব 
সামনে রেখে বিভিন্ন কার্ধাবলীর প্রবর্তন কর! যায়, তা আমাদের আলোচ্য ॥' 
আগেই বলেছি যে, শিশুর মানসিক বিকাশ বলতে আমরা কেবল বৃদ্ধির 
বিকাশকেই বুঝি না; আবেগ, উচ্ছাস, সামাজিকতা, ব্যক্তিত্বের 
ক্রপরিণতিকেও বুঝি । যতই বয়স বাড়তে থাকে, শিক্ষার্থীর মনের চাহিদা 
ততই বেড়ে যায়। অনন্ত প্রশ্ন, অনন্ত কৌতূহল তার মনে ভিড় করে। 
সে চায় জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা আহরণ করতে । এই অভিজ্ঞতাই 
হ'ল তার বৌদ্ধিক বিকাশের মূল ভিত্তি। তাই সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর, 
প্রবর্তন যখনি করতে হবে তখনি ভাবতে হবে কোন স্তরের শিক্ষার্থীদের 
সন্ত আমরা তা প্রবর্তন করতে চলেছি। এর লক্ষ্য হবে শ্রেণীর কনর 
পরিসরে আমরা যে অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীকে দিতে পারিনি এইসব কার্ধাবলীর 
মাধ্যমে তা দিতে হবে। এইভাবে সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলী শ্রেণীপাঠনের 
পরিপূরক হবে। এমন অনেক খেলাধুলো প্রবর্তন করা যায় যেখানে বুদ্ধির 
প্রয়োজন। এইসব পরিস্থিতিতে তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, তাদের রুচি: 

জত হয়। 
. আবেগ-উচ্বাসে ভরপুর কিশোরদের মন সবসময়েই প্রকাশের পথ 
ঠু তে থাকে। তাকে ঠিক খাতে বইয়ে দিতে না পারলে অনেক বিপর্যয় 
দেখা দেয়। কখনও অতিরিক্ত ক্রোধ, .কখনও প্রচণ্ড খেয়াল, কিশোর- 
জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করতে চায়। এইসব কার্যাবলী ঠিকভাবে প্রযুক্ত, 
হ'লে তাদের আবেগ-জীবনের ক্রমোয়তি ঘটে। তারা বুঝতে শেখে বাস্তবকে, 
বুঝতে শেখে সমাজ সংসারকে। একে একে সামাজিক চেতনার উন্মেষ 


হয়, দু্দম প্রাণশক্তি ক্রমশ নিয়ন্ত্রিত হয় । দলগত কাজের মধ্যে প্রচণ্ড স্বার্থ- 
বৃদ্ধির সংকোচ ঘটে । 
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এই সঙ্ঘ-চেতনাই সামাজিক চেতনার প্রথম ধাপ। গণ্ডি দিয়ে ঘেরা! 
নিজের জগৎ ছেড়ে তার পদক্ষেপ শুরু হয়। লেনাদেনার মুল্য সে বুঝতে 
শেখে । তাই এইসব স্বস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে তুলতে হলে এমন কাজ ও খেলা- 
ধুলোর প্রবর্তন করতে হবে যেখানে সহযোগিতা, সহানুভূতি, নিয়মনিষ্ঠা ও 
অনুভূতির উন্মেষ হয়। সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্ম- 
মর্ধাদাবোধ জাগ্রত হয়। এতে তারা আপন আপন রুচিমতো৷ কাজ বেছে 
নিয়ে নিজের আগ্রহ ও শক্তির পরিচয় দিতে পারে । এইসব কার্ধাবলীকে 
এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে কাজের মধ্যে দিয়ে তারা নিজেদের 
আবিদ্ধার করবে। 

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শিক্ষার্থী নিজেকে ভালোবাসতে না পারলে 
কোনো কিছুই ভালোবাসতে পারে না। যার আত্মমর্যাদাবোধ আছে, যে 
নিজেকে সন্মান দিতে জানে, সে সকলকেই সন্মান দিতে পারে । তার অভাব 
ঘটলে জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে যায়। কৈশোরের নানা শ্রোত যখন জীবনে ভিড় 
করে তখনি তাদের সুষ্ঠ নির্দেশ চাই। বাইরে থেকে আদেশ-অনুদেশ চাপিয়ে 
দিলে চলবে না। অন্তরের নির্দেশ জাগিয়ে তুলতে হবে নানা কাজের 
মাধ্যমে । সে যখন বুঝতে শিখবে কোথায় তার সম্পদ ও শক্তি, কোথায় 
ক্রট-বিচ্যুতি, স্বলন-পতন, তখন তার নিজের প্রতি ভালোবাসা তাকে আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে | আজকাল “অবসর বিনোদনের শিক্ষা" কথাটি প্রায়ই 
শুনতে পাওয়। যায়। খণ্ুছিন্ন অবসরমূহ্র্গুলিকে কি ভাবে উপভোগ্য ও 
সার্থক ক'রে তোলা যায় এই হ'ল শিক্ষাবিদৃদের চিন্তা । অনেক সময় দেখা যায় 
যে, কাজের শেষে অবসাদের বোঝা নেমে আসে ; অবসরের মুহূর্ত গ্লানিতে 
ভারে ওঠে। অথচ নিখিল স্যর মধ্যে আনন্দের সামগ্রী ছড়িয়ে আছে। 
চারদিকে দরের প্রকাশ তাকে দেখবার মতো চোখ থাকা চাই। শিক্ষার্থীদের 
এই চোখ খুলে দিতে হবে, আর তা খুলে দিতে হলে গে শিক্ষকদের সেই 
দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে। হতাশার গান গেয়ে কোনোদিনই তার স্পর্শ 
পাওয়া যায় না। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার দিনে মানুষও যেন একটি যন্ত্র 
হয়ে দ্বাড়িয়েছে। কর্মচক্রের আবেষ্টনে সে পন্থু। নির্দিষ্ট বাধা পথে ঘুরে 
প্রাণশক্তি তিলে তিলে নিঃশেষিত হচ্ছে। এর প্রতিকার কোথায়? যন্ত্র 
সভ্যতাকে আমরা নির্বাসন দিতে পারব না। যুগের বর্ম মানতে হবে, 
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কিন্তু তার পূর্ণ আধিপত্য আমরা মেনে নিতে পারি না। যন্ত্র যন্ত্রই থাক। 
তার মধ্যেই এমন এক নতুন মন্ত্রের সন্ধান পেতে হবে যা মানুষের জীবনে 
ছন্দ আনবে। সে মন্ত্র হ'ল, হাজার দুঃখের মধ্যেও স্বখের সন্ধান পাওয়ার 
মন্ত্র । যাকে মনে হয় নিরর্থক, ব্যর্থতার গ্লানি যেখানে পুঞ্জীভূত, তাকে সার্থক 
ক'রে তোলা যায় কি কারে? জীবনের শুরু থেকে যদি সেই মন্ত্রশিক্ষাই 
আমরা শিক্ষার্থীদের দিতে পারি তবে তার চেয়ে বড় পাথেয় আর কিছুই নেই। 

জীবনে এমন অনেক খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত আসে যাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা 
জীবনপাত্রকে ভ'রে তুলতে পারি, অবসরকে আনন্দমুখর ক'রে তুলতে পারি। 
এইসব খণ্ড-্বর্গ রচনা করতে গেলে মনের যে প্রস্তুতির দরকার, স্জনাত্মক 
কাজের মাধ্যমে তা সম্ভব। কেউ কলা, কেউ মৃৎশিল্প, কেউ সঙ্গীত, কেউ 
বা টুকিটাকি জিনিস নিয়ে কিছু মডেল তৈরি করতে করতে আনন্দ খুঁজে 
পাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আবিফার করবে । এই স্থযোগ দিতে 
হলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেয়াল-ধুশিমতো কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। 
Hobby ০৪০৮:৪এ যে সহপাঠক্রমিক কাজের অন্নুশীলন চলতে থাকে, 
তারি ফলে গ'ড়ে ওঠে স্বভাবের বিচিত্র দিক। ব্যক্তিত্বের বিকাশ তাতে 
আরও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দেখা দেয়। : 

শ্রেণীতে পাঠক্রমভুক্ত যে জ্ঞান শিক্ষার্থীরা আহরণ করেছে সেই বিযুক্ত- 
জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ করতে হলে নানাধরনের শিক্ষামূলক ও সহপাঠ- 
ক্রমিক কার্ধাবলীর প্রবর্তন করা বাঞ্চনীয় । এর ফলে খণ্ডিত বিভক্ত জ্ঞান 
বাস্তব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংহত হতে পারে। এই ধরনের কার্যা- 
বলীর আরও অনেক সম্ভাবনা আছে। বিদ্যালয়ে অনুষ্টিত উৎসব, প্রদর্শনী, 
আলোচন|-চক্রের মাধ্যমে গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজকে অনেক কাছাকাছি আনা 
যায়। পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে। আজ বিদ্যালয়কে একটা 
Community Centre ব’লে ধরা হয়েছে। বাইরের ও বিদ্যালয়ের মধ্যে 
ব্যবধান আজ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। সেই ব্যবধানকে আরও সংকীর্ণ করতে 
হলে সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর উপযোগিতা যথেষ্ট । বিদ্যালয়-জীবনে 
বৈচিত্র্য আনতে হলে নানা অনুষ্ঠান, উৎসব ও শিক্ষার্থীদের বিচিত্র 
আয়োজন বিশেষ সার্থক। এর ফলে এদের ঘিরে অভিভাবকদের সমাবেশ : 
ঘটতে পারে। এমনি ক'রে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
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পারস্পরিক সম্পর্ক নিবিড় হতে পারে। গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ 
এই তিনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারলে শিক্ষাক্ষেত্রে সমূহ কল্যাণ 


বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হলেও তার যথাযথ রূপ দেওয়া সহজ নয়। পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক 
উভয় প্রকার শিক্ষার যদি সমান মূল্য না দেওয়া যায়, যদি পরস্পরের 
মধ্যে সামঞ্জস্ত আনা না যায় তবে এ সমস্তা থেকেই যাবে। এখনও 
আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষাকেন্দ্রিক। পরীক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে স্থান ন৷ 
পেলে এই ধরনের কার্ধাবলীর কতখানি বাস্তবমূল্য থাকবে সে বিষয়ে 
সন্দেহ আছে। যদি আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় শিক্ষকরা এই সব কার্ধাবলীর উপর 
কিছু গুরুত্ব আরোপ করে, তাহলেও কিছুটা স্থফল ফলতে পারে । শিক্ষার্থীদের 
আচরণ এই সব কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হবে আর তার মূল্যায়নের 
ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। আজ মা 
প্রগতি-পঞ্জীর ( Cumulative Rec০rd ) প্রবর্তন হয়েছে। সেখানে 
“শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের নানা দিক মুল্যায়নের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃতি লাভ 
করেছে। কিন্তু মূল্যায়নের পথে বহু অস্তরায়। সংকীর্ণ বিদ্যালয়-পরিবেশে 
এই সব কিশোরদের আচরণের নানা দিক ধরা পড়ে না। তাই সেগুলিকে 
‘ফুটিয়ে তুলতে হ'লে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীকে স্্পরিকল্পিতভাবে 
বিগ্ভালয়-জীবনে প্রবর্তিত করা দরকার | কোন কার্ধাবলীর মাধ্যমে কি 
আচরণ লক্ষ্য করা যাবে, কি ভাবে তার মূল্যায়ন হবে এ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার 


অবসর আছে। 
বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক. কাজগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ কর! যেতে 


কৰ্ম; 
(গ) অমাজনীতিমূলক ও অর্থনীতিমূলক কর্ম) 
€ে) প্রশাসনিক কর্ম ঃ 


চে শিক্ষার চারদিক 


সাহিত্যমূলক কর্ম। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ আছে। আমরা: 
চলার পথে যেসব অনুভুতি আহরণ করি সেইসব অনুভূতি রূপ নেয় 
সাহিত্যে। এই অনুভূতি বা ভাব-সম্পদ জীবনে বিশেষ মূল্যবান। সাহিত্যে 
একদিকে অনুভূতি, আর একদিকে কল্পনা এই দুইয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটে। 
মনের অস্ফুট ভাবগুলিকে কল্পনার রঙ মিশিয়ে স্ফুটতর ক'রে তোলবার প্রয়াস 
চিত্তের উৎকর্ষ আনে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তার 
মূল্য অপরিসীম। বিদ্যালয়ে নানারকম সাহিত্যমূলক কর্মের প্রবর্তন করা 
যায়, যেমন বিদ্যালয়-পত্রিকা প্রকাশ, প্রাচীর-পত্রিকা প্রকাশ, বিভিন্ন রচনার 
প্রতিযোগিতা, বিতর্ক ও বক্তৃতা, কবিতা আরৃত্তি ইত্যাদি। এই সব 
প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা যত বেশি অংশ গ্রহণ করবে ততই ভালো। 
প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রকাশের ধার! এগিয়ে যাবে; মনের অবিন্তস্ত' 
চিন্তাকে সৃষ্ঠুভাবে রূপ দেবার শক্তি জন্মাবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 
এই যে, তারা সাহিত্যমূলক কাজের মধ্য দিয়ে অন্তরের স্থন্টির তাগিদকে 
তৃপ্ত করতে পারবে । আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের দুরবস্থার কথা কারও, 
অজানা' নেই। কিন্তু এইসব কাজের প্রবর্তন করতে হলে অর্থ নৈতিক 
কারণ খুব বেশি প্রতিবন্ধক হয় না এখানে চাই মনের উৎসাহ-উদ্দীপনা,, 
চাই স্যন্টির প্রতি আকর্ষণ। পত্রিকা ছাপাবার মতো সঙ্গতি বিদ্যালয়ের না. 
থাকলেও হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 
সেই পত্রিকাই শিক্ষার্থীদের নিজেদের লিপি, তাদের আগ্রহের সাক্ষর বহন 
করবে। কেউ কেউ পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেবে, কেউ তার গঠন- 
সৌঠ্ঠটবের, কেউ বা চিত্র-যোজনার ৷ যে যার সাধ্যমতো, রুচিমতো পত্রিকা 
প্রকাশে সহযোগিতা করবে। মনে হয়, এরকম হাতের লেখা পত্রিকার 
উপযোগিতা অনেক বেশি। কারণ, এখানে পারস্পরিক সহযোগিতার অবকাশ 
অনেকখানি । প্রাচীর-পত্রিকার ব্যাপারেও একই কথা বলা চলে ; তবে 
প্রাচীর-পত্রিকার প্রকাশ ত্রৈমাসিক হতে পারে। এছাড়া, শ্রেণীকক্ষে 
মহাপুরুষদের বাণী ও তাদের প্রতিকৃতি রাখবার ভার শিক্ষার্থীরা যদি 
নিজেরা নেয় তবে তা আরে! স্ন্দর হয়। প্রতিটি শ্রেণীতে একটি 
বোর্ড নির্দিষ্ট থাকবে যেখানে তারা নিজের হাতে এইসব প্রতিকৃতি একে 
বা তাদের বাণী লিখে সেখানে যোজনা করতে পারে। প্রত্যেক মাসো 
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এই বোর্ডে নিত্য নতুন বাণীর সমাবেশ ঘটলে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থজন- 
স্পৃহা আরও বাড়িয়ে দেবে। প্রত্যেকেই চাইবে তার আঁকা ছবি বা 
লেখা বোর্ডে যোজনা করতে । এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষককে উপযুক্ত ছবি বা 
লেখা নির্বাচন করতে হবে । এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও 
দেখা দেবে। যাতে তাদের হাতের লেখা আরও ভালো হয়, যাতে তারা 
বিচিত্র রচনাসম্তার থেকে প্রখ্যাত লেখকের অম্থতবাণী সংকলন করতে পারে, 
সেদিকে উৎসাহ জাগানোই শিক্ষকের কর্তব্য । এইভাবে একটা সাহিত্যিক- 


সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে 
পাতি নি ছোট ছোট বিতর্কের ব্যবস্থাও করা 
যায়। অনেক সময়ঃ পাঠ্যবিষয়কে ভিত্তি ক'রেও অনুরূপ ব্যবস্থা করলে 


সাহিতি ক্ষাবিদূদের আমন্ত্রণ করে | 
কা ব্যজিত্বের সংস্পর্শে এসে শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট 
এ তানের মধ্যে পাঠ্যাতিরিজ জ্ঞানের সর্ধার হ | 


কর্স। শিল্পের সংজ্ঞা খুবই ব্যাপক। তাই শিল্পমূলক কর্ণ 
৭ ৬৮ একদিকে ললিত-কলাকেও যেমন শিল্প বলা 

শিল্পের অন্তর্গত | বিদ্যালয়-জীবনে শিল্পমূলক 
কারণ, এমন অনেক বিষয়বস্তু পাঠ্যতালিকার 

রর উপভোগ কর 

০ পাঠনে শ্রেণীর মধ্যে কোনো ছোট কাহিনীকে 
পতি উপযোগিতা আছে; তেমনি বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার 
দিযে অভি ডেল ভৈরব আহে এইসব টুকিটাকি 

আনন্দই পাবে অথচ তাদের পুঁথিগত বিদ্যা 


৯৪ শিক্ষার চারদিক 


তোলবার পেছনে যে স্জনীশক্তির দরকার কাজের মাধ্যমে তারও অনুশীলন 
হবে। সঙ্গে সঙ্গে দায়িতবজ্ঞান, সড্ঘচেতনা ও অন্তরের শক্তির যথাযথ 
বিকাশ ঘটবে। এই কাজ যতই বাড়বে ততই শিক্ষা ক্রিয়াকেন্দ্রিক হবে; 
কিশোরদের যৌনপ্রবৃত্তি, স্জনাত্মক প্রবৃত্তি ও আত্মপ্রসারের কামনা ততই 
পরিতৃপ্ত হবে। আসল সমস্যা হ’ল, শিক্ষকের উপযুক্ত নির্দেশের অভাব। 
কোন সহপাঠক্রমিক কার্যধারার মাধ্যমে, কোন'ব্যক্তিত্বের দিকটি পরিস্ফুট 
ক'রে তুলতে পারা যায় তা বিবেচনা করতে হবে । তবেই শিক্ষাক্ষেত্রে 
শিলযূলক কর্মের সার্থকতা আসবে । 


সমাজনীতি ও অর্থনীতিমূলক কর্ম। আগেই বলেছি, বিদ্যালয় 
বৃহত্তর সমাজের একটি ছোটখাট প্রকল্প । তার উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ-জীবনে 


সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে জীবনে স্বখী হওয়া যায় না। শান্তির অধিকারী 
হতে হলে নিজেকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করতে হবে; জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিফলিত করতে হবে। আর তারই প্রস্তুতি 
আনতে হবে বিদ্ালয়-জীবনের শুরু থেকে । সকলের সঙ্গে মিলে মিশে 
যাতে শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পারে এমনি দলগত কাজের প্রবর্তন বিশেষ 
উপযোগী । বয়েস্‌ স্কাউট, গার্লস্‌ গাইড, রেডক্রস, সমবায় সমিতি গঠন ইত্যাদি 
নানাধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী দৈনন্দিন বিদ্ভালয়-জীবনের - অঙ্গ 
কারে তোল! দরকার । এইসব কাজের মধ্য দিয়ে আচরণের অনুশীলন 
হয। দল, সঙ্ঘ, সভা-সমিতি গ’ড়ে তুলতে সহায়ত! করতে হবে যাতে 
শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়, যাতে বিদ্যালয়ের স্বায়ত্শাসন 
( Self-Government ) প্রতিষিত হয় । 


প্রশাসনিক কর্ম। এই স্থায়ত্তশাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হ'লে একে 
একে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা অর্জন 
করবে। এইসব দায়ত্ব দেবার আগে শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে। 
অনেক সময় দেখা যায়, ক্ষমতালিপ্সা শিক্ষার্থী-মনকে উদ্দাম ক'রে; 
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তোলে ও নিজেদের মধ্যে সংঘাতের সূচনা করে। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রেখে শিক্ষক যদি কৌশলের সঙ্গে এই দায়িত্ব বন্টন করেন তবেই 
মঙ্গল ৷ বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে এই দায়িত্ব বণ্টন ও পুনর্বষ্টনের ব্যবস্থা 
করা দরকার! কারণ, বেশিদিনের জন্যে একজনের হাতে নির্দিষ্ট ক্ষমতা, 


দেওয়া হয়তো! সঙ্গত নয়। 


প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণমূলক কর্ম। প্রকৃতিই অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষক। তাছাড়া প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে আছে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার । 
স্থর্টির বৈচিত্র্য অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে তোলে ও অনুভূতি জাগায়। কোথাও বা' 
প্রাকৃতিক শোভা, কোথাও এঁতিহাসিক স্মৃতি, কোথাও ভৌগোলিক পরিচয় 
নানাভাবে প্রকৃতি জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। এমন কিঃ আমাদের চারদিকে 
যে তরু-লতা, কীট-পতঙ্গ, প্রাণিজগৎ আছে সেদিকে ফিরে তাকালে, 
ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করলে, অনেক কিছু জ্ঞানের সন্ধান মেলে। 
বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর মধ্যে শিক্ষা্রমণের একটি বিশেষ স্থান 
থাকা উচিত। সময়-তালিকায় উদ্যান রচনা ও প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও 
আবশ্যিক হ'লে ভাল হয়। আমরা সংকীর্ণ বিদ্যালয়ের পরিবেশে যা করতে 
পারি না, শিক্ষাভরমণের মাধ্যমে অনেক সময় তা করা সম্ভব হয়। প্রায়ই দেখা 
যায় যে, এক একটি শিক্ষা-ভ্রমণ বহু শিক্ষার্থীর মনে নির্দিষ্ট বিষয়ে নতুন আগ্রহ 
জাগিয়েছেঃ নতুন ক'রে তারা আত্বাদ লাভ করতে শিখেছে । এটা কম 
কথা নয়। অবশ্য অর্থনৈতিক কারণে অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষা-ভ্রমণের ব্যাপক 
ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু খুব বেশি দূরে না গিয়েও কাছাকাছি অনেক 
জায়গায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া যায় যেখানে তারা তাদের প্রাণ মেলে 
ধরবে ; পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানে শিক্ষা সার্থক হবে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ 


হবে। 
দূর থেকে অনেককে বোবা যায় না, মলের কাছাকাছি এলে ধরা পড়ে । 


এমন অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা প্রকৃতিতে লাজুক ; একটু প্রেরণার অভাবে 
তাদের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। শিক্ষা-ত্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আরও 
তাদের ব্যক্তিত্বের নানান দিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া 


নিবিড় ক'রে জানা যায়ঃ 
যায়। আজকের শিক্ষা-ব্যবস্থায এই ব্যক্তিত্ব-বিচারের যথেষ্ট মূল্য আছে 
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সেদিক থেকে ভ্রমণের দান অনেকখানি । ভ্রমণের পালা শেষ হলে কাজ 
উরি পারে শুন উদ্দীপনা নিয়ে কাউকে "বলা" হরে ভমণ “তপ্ত 
লিখতে, কাউকে বা সে সম্পর্কে কোনো কিছু আঁকতে বলা যেতে পারে 
এমনি আরও কত কি! দুই এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষায় 
যে প্রোজেক্ট পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলিকে কার্যকরী করতে হলে 
ভ্রমণের বিশেষ সার্থকতা আছে। চু 


সৃষ্টিমূলক কৰ্ম ৷ শিক্ষার সঙ্গে জীবনের নিবিড় সম্পর্ক । স্থির প্রেরণা 


মধ্যে স্থজনী-শক্তির যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেক সময় ছোটখাট কাজের 
মধ্যে শিক্ষার্থীদের মৌলিক চিন্তা ও সবজনী-প্রতিভা খরা পড়ে। তার জশ্তে 
অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। একথা আজ স্বীকার করতেই হবে 
খে, প্রতিভার অভ্যুদয় না হলে দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দৈশ্য আসতে বাধ্য ৷ 
তাই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেদিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। 


তিন 


বিচ্ভালয়ের শাসন-শৃ্খলা 
পটভূমিক৷ 


কি জাতীয় জীবনে, কি বিগ্ভালয়-জীবনে, প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবোধ 
যে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা স্বীকার করতেই হবে । এই শৃঙ্খলাবোধের 
প্রকৃত তাৎপৰ্য কি তা আলোচনার বিষয়বন্ত। 

পূর্বে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আড়ষ্টতা, জড়ভাব ও সঙ্কোচবোধকেই শৃঙ্খলার 
প্রধান লক্ষণ ব'লে মনে করা হ'ত। তাই শিক্ষকগণের মধ্যে এই প্রকার 
ধারণার জন্ শিক্ষার স্বাধীন গতি ক্রমশ সঙ্ধীর্ণ হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
ভীতির সঞ্চারই ছিল শৃঙ্খলারক্ষার একমাত্র উপায়। শাসনব্যবস্থা থেকে 
শৃঙ্খল! যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এমন ধারণার পক্ষপাতী কেউ ছিলেন না । একমাত্র 
তর্জনের দ্বারা শৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণ করাই নাকি তাদের উদ্দেশ্য ছিল। যদি 
তাই হয়, তবে শৃঙ্খলা ও শাসন এই ছু'য়ের প্রকৃত অর্থের মধ্যে সঙ্গতি কিরূপ, 
তাও ভেবে দেখা দরকার । 

পূর্বে শৃঙ্খল! সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, ক্রমশ তার পরিবর্তন ঘটেছে। 
সন্ত্রাসবাদও লোকচক্ষে ঘ্বণার বস্তু হয়ে উঠল। ফলে, আদর্শবাদের প্রভাব 
দেখা দিল। একমাত্র শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও চারিত্রিক আকর্ষণের 
দ্বারাই যে বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খলা অটুট থাকতে পারে, একথাই তখন 
মেনে নেওয়া হ'ল। ফলে, শাসনদণ্ডের পরিবর্তে শিক্ষকদের আত্ম- 
বিস্তারের প্রয়াস দেখা দিতে থাকল। শিক্ষার্থীরা শাসন-শৃঙ্খলাবোধের 
নামে নির্যাতনের হাত থেকে পেল মুক্তি এবং তাদের স্বাভাবিক প্রত্বতির 
প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হ'ল। শিক্ষার্থীদের ভাবপ্রবণ মনে ব্যক্তিত্ব সঞ্চারের 
সাহায্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগানোই যে সব থেকে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি একথাই 
স্বীকার করা হ'ল। কিন্তু মনত্তত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, 
কিছুকালের মধ্যে শুরু হ'ল এই ব্যক্তিত্ববাদের ভাঙ্গন। এই ব্যক্তিত্ববাদ 
যে ভবিস্ততে সফলতা লাভ করবে একথা মেনে নেওয়া হ'ল না। তাই 
শিক্ষাক্ষেত্রে আবার এক নতুন পরিকল্পনা নিদিষ্ট হ'ল! 
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মহত্তর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের স্পর্শ যেমন মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে» তেমনি অন্যদিকে দুর্বল ও ক্ষীণসত্তাকে অনেক ক্ষেত্রে আত্মসাৎ 
ক'রে মধ্যপথে তাকে স্বাতন্ত্যহীন বা৷ পথভ্রষ্ট করতে পারে। এই কারণে, 
শিক্ষাক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ ও ব্যক্তিত্ববাদ টিকতে পারল না । সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে 
পরিকল্পিত হ'ল এক নতুন মতবাদ। ইংরাজীতে একে বলা যায় 
Emancipation বা “স্ফৃতিবাদ 1” এই মতবাদের পুরোধাদের প্রথম লক্ষ্য 
হ'ল, মানুষের, বিশেষ ক'রে শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতাকে দমন করা কোনো! 
মতেই উচিত নয়। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত জীবনে নিয়মতান্ত্রিকতা অনেক সময় 
নিরর্থক হয়] সত্যিকারের অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে 
শৃঙ্থলাবোধ আসবে- এদের মতে তাই ঠিক। এর বিভিন্ন দিকও চিন্তার 
বিষয়। প্রথমত, অনেক সময় স্ফুর্তি ও প্রবণতাকে রক্ষা করতে গিয়ে 
স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়_যা সমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর ৷ 
দ্বিতীয়ত, যে অভিজ্ঞতা ও স্ফৃত্িকে ভিত্তি ক'রে এই মতবাদ গণড়ে উঠেছে 
তা অনেক সময় ছুঃখবহ হয়। আপন রুচি অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে চঞ্চল 
শিক্ষার্থীর চরম অভিজ্ঞতা অর্জনের সম্ভাবনা আছে। প্রতিবারই যদি নতুন 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্যান্নভূতির সঞ্চার করা হয়, তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা, 
বংশাজিত জ্ঞান ও মনীষীদের দানের কোনো মূল্য থাকে না। অক্লান্ত সাধনার 
ফলে যে অশ্নুভূতি ও অভিজ্ঞতা আজ মানুষের জীবনের পরম সম্পদ, তা 
উপেক্ষা করা আর সভ্যতার অগ্রগতিকে রোধ করা একই কথা। তাই 
ব্যক্তিত্ববাদ ও স্ফূতিবাদের সমন্বয়ই বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী ব'লে 
মনে হয়। আত্মপ্রয়াস ও উদ্দাম গতিবেগকে রুদ্ধ না ক'রে অন্যদিকে 
চালিয়ে দিলে, বিগ্যালয়-শৃঙ্খলা অটুট অথচ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বজায় থাকে, 

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, জীবজগৎ ও জড়জগৎকে কেন্দ্র 
ক'রেই বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, তাই এদের মধ্যে সম্পর্কও নিবিড়। 
সেজন্য প্রত্যেকটি বিষয় এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে 
শিক্ষার্থ-চিত্তে আনন্দের সন্ধান মিলবে ক্রমে শাসনের প্রয়োজনও কমে 
আসবে । 

তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলাবোধকে যে জাগানো যায় তা আজ 
স্বীকৃতিলাভ করেছে । ইংরাঁজীতে একে বলে free discipline | 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা ৯৯ 


শৃঙ্খলা সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ করা যেমন শিক্ষকের দায়িত্ব, তেমনি 
শিক্ষার্থীর মনে দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করাও একান্ত বাঞ্ছনীয় । 


শৃঙ্খলার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য 

মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা সৌন্দর্যের অন্গ। জীবনকে ছন্দোময় ক'রে 
তুলতে শৃঙ্খলার বিশেষ দরকার । কিন্তু শৃঙ্খলার বিকৃত রূপ অনেক সময় 
মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করে ও এক ধরনের সঙ্কোচ ও শঙ্কার ভাব 
জাগিয়ে দেয়। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির মুলে শৃঙ্খলার দানকে 
অস্বীকার করা যায় না। আত্মনিয়ন্ত্রণের অবকাশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযের বিকাশ 
ও স্বাধীনতা প্রকৃত শৃঙ্খলার প্রতীক। যেমন স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা 
স্বীকার ক'রে নেওয়৷ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার পথে বিশেষ বাধা, আবার 
শিক্ষার্থীদের মনের স্বাচ্ছন্দ্য হরণ ক'রে ভয়ের সঞ্চার করাও তেমনি ক্ষতিকর । 
তাই যেখানে নিয়ন্ত্রণ ও উন্মোচন, তর্জন ও ল্েহপ্রীতি, হিতৈষণা ও শাসনের 
দ্বৈতভাৰ থাকে, সেখানেই প্রকৃত শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা আশা করা যায়। 
একটি ভারসাম্য বজায় রাখা শৃঙ্খলা-প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য অঙ্গ। 

কোনোরূপ সঙ্কোচ মনে না এনে অবাধে চপল শিক্ষার্থী আপনার 
খেয়ালে বিদ্ভালয়-জীবন কাটাবে_এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ মনোমত ও অভি- 
নব হলেও বাস্তবক্ষেত্রে এর পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। তাই শৃঙ্খলার সঙ্গে 
শাসনের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আজও আছে । অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের 
স্বকীয় নীতিকে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বাচিয়ে রাখার ভন্ত এই শাসন 
অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং বিশেষ গহিত আচরণকে বেত্রদণ্ডের আঘাত 
দিয়েও বন্ধ করতে হয়। তবে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খল যতই সাবলীল ও 
শাসনমুক্ হবে, সফলের আশাও তত বেশি হবে। 
শাসনের প্রকারভেদ 

এজন বলতে যে বীরণা হয অনেক৷ য়ে তাল তা ত হা! 
কেবল তিরস্কার বা প্রহারের মাধ্যমে শীসনকার্ষ সাধিত হয় না। মাঞ্জিত অথচ 
অধিক কার্যকরী প্রয়াসে এই শাঁসনযন্তর অন্য ভাবেও প্রয়োগ করা যায় £ 


(১) শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের গুঁদাসীন্ত ও উপেক্ষা 
এই শাসনব্যবস্থা অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনে বেশ প্রভাব বিস্তার করে 


৪১১৩ শিক্ষার চারদিক 


ও অন্যান্য শাসনের অপেক্ষা বিশেষ কার্যকরী হয়। এর কার্যকারিতা 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণী শক্তির উপর অনেকটা নির্ভর করে। 


(১) পৃথকীকরণ 

অন্ঠান্ সহপাঠ থেকে দোষীকে পৃথক বা একঘরে করলেও অনেক সময় 
‘বেশ ফল পাওয়া যায়। উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভবত এর 
কার্যকারিতা অধিক হয়, কারণ সঙ্গীর অভাবে তাদের মন বেশি বিষণ হয়। 


(৩) শিক্ষকের অসমর্থন 
ইঙ্গিতে, আভাসে ও কটাক্ষে বা অন্য উপায়ে দোষীকে অসমর্থন করলে 
অনেক সময় ভালো ফল পাওয়া যায়। 


(৪) মৌখিক অসমর্থন ও তিরস্কার 
গোপনে দোষীকে উপদেশ দিয়ে ও সহানুভূতি দেখিয়ে দোষের কারণ 
জিজ্ঞাস| ক'রে সতর্ক ক'রে দিয়েও এই শাসনকার্ষে শুভ ফল পাওয়া যায়। 


(৫) পরীক্ষায় দোষীর নম্বর হাস 
শ্রেণীতে যে পরীক্ষা হয় তাতে নম্বর কম দিয়েও দোষীকে শান্তি দেওয়া 
যায়। এই প্রসঙ্গে বল! যায়, এ ধরনের শাস্তি বিশেষ ভালো নয়। 


(৬) কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা 
কর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রেও শাসন করা যায়। অবশ্য এই 
শাস্তি স্থায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। 


(৭) বিদ্যালয়ে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ও ফলে দোষীর অবমাননা 

এই শাস্তির কার্ধকারিতা বয়স্ক শিক্ষার্থীদের পক্ষে বেশি ফলপ্রদ হয়। 
আত্মমর্ধাদীবোধ তাদের প্রবল ; সেইজন্য বিপন্ন হওয়ার ভয় তাদের বেশি। 
এই প্রকার শাস্তি দিয়ে অনেক গুরুদোষেরও সংশোধন হয়। 


(৮) দৈহিক শাস্তি 

গুরুতর অপরাধ ভিন্ন দৈহিক শান্তিবিধান না করাই ভালো, বিশেষত 
বয়স্ক শিক্ষার্থীদের পক্ষে । যখন তাদের জীবনে সংকট-মুহূর্ত আসে তখন 
এই রকম শাস্তি অনেক সময় দোষ সংশোধনে সাহায্য না কারে অবাঞ্চিত 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা ১০১ 
আচরণের স্থ্টি করে । আর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাও 
তিক্ত ক'রে তোলে । 

(৯) জরিমানা 

জরিমান! শিক্ষার্থীদের মনে কতটা প্রভাব বিস্তার করে ও তাদের অপরাধ, 
সম্বন্ধে আদৌ সচেতন ক'রে তোলে কিন! সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অনেক- 
ক্ষেত্রেই এই শাস্তি শিক্ষার্থীদের না হয়ে তাদের অভিভাবকদের বোঝা হয়। 

এ ছাড়া; গৃহকার্ধ বা অতিরিক্ত পড়া ও লেখা দিয়েও দায়িত্বহীন ও 
অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের সংশোধন করা যায়। 

বিদ্যালয়ের শেষে আরও কিছু সময় দোষীকে ক্লাসে আটকে রাখাও 
এক শাস্তি। কিন্তু সে সময়ে শিক্ষকেরও থাকা দরকার । কারণ, তখন 
শিক্ষার্থীকে দিয়ে ভার উপেক্ষিত বিষয় ঠিক ক'রে নেওয়াই হবে ভার উদ) 
কিন্তু যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শক্রভাব না জাগে তার দিকে লক্ষ্য, 
রাখতে হবে। এই রকম শাস্তির কার্ধকারিতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে । 


শাসনের নীতি ও উদ্দেশ্য 


পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাসন বিদ্যালয়ের 'বাহনীয় সপ 
অপরিহার্য অঙ্গ । শৃঙ্খলারক্ষাই এর উদ্দেশ্য । তাই শাসনকে সব সময় সংযম 
ও গুরুত্ববোধের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করাই উচিত । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শাস্তিবিধানে নিয়োক্ত' বিষয়গুলির দিকে 
দৃষ্টি রাখা উচিত £ 

(১) অপরাধের গুরুত্ব ; 

(২) শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ১ 

(৩) শিক্ষার্থীর বয়স ও প্রবৃত্তি; 

(৪) অবস্থা বা পরিস্থিতির তারতম্য অর্থাৎ_স্থান,কাল,পাত্র বিবেচনা । 

এই বিষয়গুলি মনে রেখে প্রয়োজন হলে শাস্তিবিবান করা উচিত। 
ভারসাম্য রাখতে পারেন না । ফলে» 
| তাই, অনেক সময় লঘুপাপে গুরুদণ্ড ও 


প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় 
টি বিদ্রোহীর ভাব জেগে ওঠে। 


অপরাধীর মনে অনুতাপ না হয়ে এক 


১০২ শিক্ষা-বিচিত্তা 

শাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য 

বিগ্ভালয়-জীবনে শাস্তিবিধানের কতটা সার্থকতা আছে তা সত্যই চিন্তার 
বিষয়। প্রচলিত মতে শাস্তিবিবানের মূলে পাঁচটি উদ্দেশ্য আছে ;_ রক্ষা 
নিবারণ, প্রতিশোধ, ক্ষতিপূরণ ও সংশোধন । অপরাধীর মনে অনুশোচনার 
স্থষ্টি ক'রে দোষ সংশোধন করা শাসনের একটি উদ্দেশ্য । তাই এই উদ্দেশ্ট- 
সাধনে শাস্তিবিধানই বাঞ্ছনীয় । এছাড়া শাসনের গৌণ উদ্দেশ্য আছে। 
অনেক সময় ছাত্রগণ এরূপ অপরাধ করে যা অন্য সহপাঠীদের পক্ষে কুদৃষ্টাস্ত 
হয় ও বিদ্যালয়ের পবিত্রতা ও গাল্তীর্য অনেকাংশে ক্ষুগ্ন করে । এরকম ক্ষেত্রে 
উদাহরণ দেওয়ার জন্য শাস্তির দরকার, যাতে রকম অপরাধের গুরুত্ব 
বুঝে অন্ঠান্ত ছাত্ররা সতর্ক হয়। এই হবে শান্তির উদ্দেশ্ঠ । 

শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক চঞ্চলতার জন্য অনেক সময় বিদ্যালয়ের আসবাব- 
পত্রের ক্ষতি হয়। এই ক্ষতিপূরণের জন্য অপরাধীকে বাধ্য করা ও 
ভবিষ্যতে এরকম উপদ্রব যাতে না হয় সে সম্পর্কে সতর্ক ক'রে দেওয়াই এই 
শাস্তির উদ্দেশ্য । 4 

মোটকথা, বিদ্যালয়ের সকল রকম শৃঙ্খলাবিধানই শাসনের চরম লক্ষ্য ও 
একমাত্র উদ্দেশ্য । 

এই শৃঙ্খলাকে যেরূপ শাসন ও বিধান দিয়ে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা 
হয়, সেরূপ সংগঠনমূলক কার্ধের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের উপর কিছুটা শাসন- 
শৃঙ্খলার ভার স্তন ক'রেও অনেক সহজে উদ্দেশ্য সাধন হয় । 


শৃঙ্খলা ও সংগঠননীতি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ 


স্বাভাবিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শাসন অপেক্ষা সংগঠন- 
নীতির প্রভাব শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকরী । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 
যেসব শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের ঘরে হয়তো অসহিষ্ণুতা, লঘুচিত্রতা ও 
উচ্ছঙ্খলতার পরিচয় দেয়, তাঁরাই হয়তো খেলার মাঠে, কোনোরূপ সংঘ- 
অন্নষ্ঠানে বা বিবিধ সংগঠন কার্ষে নিয়মনিষ্ঠা ও আজ্ঞান্ুবর্তিতার পরিচয় 
দেয়। এই আচরণের মূলে লক্ষ্য করা যায় যে, শিক্ষার্থীদের উপর দায়িত্ব 
দিলে বা সংগঠনমূলক কার্ধে নিয়োজিত করলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্য শিক্ষার্থীর চপলতাকে বা উচ্ছবৃখলতাকে 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা ১০৩ 
একটা দিকে নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে কোনো! স্থজনাত্মক কার্ধে নিয়োজিত করতে 
পারলে সমস্তার সমাধান আশা করা যায়। স্থির আনন্দও শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের গৌরবকে বর্তমান শৃঙ্খলা-সমস্তার অন্তস্বরপ ব্যবহার 
করলে স্বকলেরই সম্তাবনা। তাই, এই কাজে বিশেষ দক্ষতা, চাতুর্ব ও 


সঙ্কোচহীনতার দরকার | 
মূলকথা+ আত্মানুশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করতে না পারলে প্রকৃত 


শৃঙ্খলার আশ! করা যায় না। 
সংগঠনমূলক কার্ধের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়| হ'ল £ 
(১) ক্রীড়াকৌতুক ; ’ 
(২) বিতর্কসভা ; 
(৩) বিদ্যালয়-পত্ৰিক! সম্পাদনা ১ 
(8) সাহিত্য-সভা ১ 
(6) আরতি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ১ 
(৬) বয়েস্‌ স্কাউট ও গার্লস্‌ গাইড ; 
(৭) নাট্যসংঘ ; 
(৮) স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী। 
এছাড়া, অন্ত অনেক উপায়ও অবলম্বন করা যায় যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 


দায়িত্ববোধ ও হশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । 
তাদের হাতে শাসন ও শৃঙ্খলার ভার নিয়লিখিত উপায়ে আংশিকভাবে 


দিলে বিদ্যালয়ের মধ্যে অনুকূল আবহাওয়ার সথষ্টি হতে পারে; যথা ২ 
(১) শ্রেণী-পরিদর্শনের ভার শিক্ষার্থীগণের ছু-একজনের উপর দেওয়া ; 
(০. Monitor System, Prefect system ) 
বিশিষ্ট শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষণীয় বিচিত্রানুষ্ঠান, গীতি- 
সভা-সমিতি ও সামাজিকতার ব্যবস্থা ক'রে শিক্ষার্থীর সুপ্ত . 
শক্তিকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করতে পারলে, নানাভাবে আত্মপ্রকাশের পথে 
" তাদের এগিয়ে দিতে পারলে, তবেই মাধুৰ্য এবং সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার প্রতি 


আকর্ষণ জন্মাবে। বিদ্যালয়-জীবনের অবসর সময়কে ভরিয়ে তুলতে হলে, 
তুলতে হলে চাই এই সব আনন্দ-উৎসবের আয়োজন। 


(২) কোনো 
অভিনয়, আরতি, 


তাকে বৈচিত্র্যময় ক'রে 


১০৪ ৰ শিক্ষার চারদিক 


নানারকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা একাধারে শিক্ষামূলক ও আনন্দময়। যে 
যার রুচি অনুযায়ী প্রদর্শনীর দ্রব্য আহরণ করতে পারে। এক একটি 
বিষয়কে কেন্দ্র ক'রেও এইসব প্রদর্শনী গ'ড়ে উঠতে পারে । ডাক-টিকিট 
সংগ্রহ ও শানারূপ নমুনা আহরণ করতে শিক্ষার্থীরাও আনন্দ পায়। 


বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খল! 

বিদ্যালয় বলতে য| বোঝায় তার সবকিছুই শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র কারে ॥ 
তাদের আবেগ-উচ্ছাস, চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরেই শিক্ষকের নিত্যনতুন 
আয়োজন । তাই ইট-কাঠ-যন্তপাতির সমারোহকে বাদ দিয়েও প্রাচীন 


ভারত বাণী-তীর্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেখানে ঘটেছিল মনীষার স্ফুরণ, 
প্রতিভার অঙ্যুদয় 


আজ বিদ্যালয়ের যে রূপ আমরা! দেখি, তার মধ্যে একাধিক শিক্ষক ও: 


কয়েকজন শিক্ষার্থী ছাড়াও অনেক কিছু আয়োজনের বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু 
এমন অনেক বিদ্যা-নিকেতন এই ভারতবর্ষে গ'ড়ে উঠেছিল যেখানে একজন 
শিক্ষকের চেষ্টা ও সাধনাই ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রাণ । ফলে, অনেক বিদ্ভালয়েই 
মাত্র একজন শিক্ষক শিক্ষার আয়োজন করতেন, আর তাঁকে ঘিরেই 
শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলোকের সন্ধান মিলত। কিন্ত শিক্ষার্থীদের সব 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য যিনি এই গুরুদায়িত্ব নিতেন সেই শিক্ষকের প্রচেষ্টা 
প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব হ’ত একথা চিন্তা 
করলে আজকের দিনে বিস্ময় জাগে। দেখা যায়, প্রাচীন ভারতেও এই 
একজন গুরুকে কেন্দ্র ক'রেই বহু শিক্ষার্থীর বিদ্যালাভ হ'ত। 

আদর্শের কথা বাদ দিলেও বাস্তবক্ষেত্রে এই ধরনের বিদ্যালয়ের মধ্যে 
বহু সমস্ত দেখা যায়। প্রথমত, শিক্ষার মানসিক মান ও বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী 
শ্রেণী-বিভাগের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কিন্ত যে বিদ্যালয়ে মাত্র একজন 
শিক্ষক সেখানে এই শ্রেণীবিভাগ কি ক'রে সম্ভব হয়, এই প্রশ্নই বারংবার: 
মনে জাগে। 


দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃঙ্খলা অটুট রাখা একজন শিক্ষকের পক্ষে 


অঙ্থবিধাজনক। তাছাড়া, বিদ্যালয়কে গ'ড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের 
'রল্পর সহযোগিতার প্রয়োজন । কারণ, শিক্ষাদান-কার্ধ ছাড়াও অনেক 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা Se 


দায়িত্ব আছে। খেলাধূলোর ব্যবস্থা ও নানা উৎসব অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে 
বিদ্যালয় জীবন নীরস হয়ে পড়ে । আর অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হলে 
একাধিক শিক্ষকের প্রয়োজন। তা হলেই প্রশ্ন ওঠে যে, একজন শিক্ষকের 
পক্ষে কোনো বিদ্যালয়-পরিচালন| কি মোটেই সম্ভব নয়? কিন্তু দেখা যায় 
যে, এককালে এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অনেক। একথা বলা যায় না 
যে, সে-সব বিদ্যালয়ে কোনো কিছুই সার্থক হ'ত না। 

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যে-সব শিক্ষক এই সব গুরুভার নিতেন 
নান! উপায়ে তারা বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন । আজকের দিনে শিক্ষার্থীদের 
্বায়ত্তশাসনের যে পরিকল্পনা প্রচলিত হয়েছে তা সেদিনও ছিল। কারণ 
শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় এই সব বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব হ’ত। বিভিন্ন 
ভাবে শিক্ষক এই সহযোগিতা কার্যকরী কারে তুলতেন। কোনো কোনো 
বিদ্যালয়ে কয়েকটি নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর উপর শ্রেণী-পরিচালনার ভার দেওয়া 
তারাই শ্রেণী-পরিচালনার ভার নিত। কেবল তাই নয়; শ্রেণীর 
পাঠনও কয়েকটি নির্দিষ্ট ভালো শিক্ষার্থীদের দিয়ে সম্ভবপর হ'ত। অনেক 
সময় শ্রেণীর মধ্যে যারা বয়োজোষ্ঠ বা যাদের মধ্যে কিছু নেতৃম্থলভ গুণ দেখা 
দিত, তাদের সহযোগিতায় রক্ষা হ'ত বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা | কিন্তু এই ধরনের 
শৃঙ্খলা-পদ্ধতির যেমন স্ববিধা তেমন অস্থবিধাও আছে। 


জুবিধা । অনেক সময় এই পদ্ধতির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় 


হ'ত এবং 


ও নেতৃত্বের উন্মেষ হয়। 

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতির 
বন্ধন গ'ড়ে ওঠে। 

অর্থনৈতিক দিক থেকে এই পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা আছে; কারণ», 
একাধিক শিক্ষককে বেতন দেবার সমস্তা এখানে নেই। 

শিক্ষার্থীদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অবকাশ এই সব বিদ্যালয়ে প্রচুর । 

অস্মুবিধা | শ্রেণীর বিশিষ্ট কয়েকটি শিক্ষার্থীকে প্রাধান্য দেবার ফলে 
অনেক সময় নানারপ সমন্া দেখা দেয়। শ্রেণীর কয়েকটি নেতৃস্থানীয় 
শিক্ষার্থী একমাত্র শিক্ষকের আজ্ঞাবাহী হয়ে পড়ে, না হয় অনেক সময় 


১০৬ শিক্ষার চারদিক 


শিক্ষকের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা কমে আসে ও অন্তান্ত শিক্ষার্থীরাও এই 
কয়েকটি বিশিষ্ট শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের দলভুক্ত ব'লে মনে করে। 

অর্থনৈতিক স্তববিধা সত্বেও যে বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক, সেখানে 
শিক্ষার্থীদের সব প্রয়োজন মেটানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ একজন 
শিক্ষকের পক্ষে সব বিষয় জানা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া, মনস্তাত্বিক দিক 
থেকেও এই পদ্ধতি বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা, শিক্ষার্থীরা একাধিক 
শিক্ষকের সংস্পর্শে আসবার স্বযোগ সব সময় পায় না। 

আবার অনেক সময় শ্রেণীর নেতার! দলে পণ্ড়ে নানা অপ্রত্যাশিত 
আচরণ করতে থাকে । 


শিক্ষার্থীর গোষ্ঠী পরিকল্পন। 


আজ শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে পাঠচক্র সংগঠন করবার কথা খুব শুনতে 
পাওয়া যায়। কারণ, এর ফলে পারস্পরিক আলোচনা ও পরস্পরের 
আদান-প্রদান সম্ভব হতে পারে । জ্ঞানের দৈন্য পরস্পরের সহযোগিতায় 
দুরে সরে যায় ও সকলের প্রচেষ্টায় যে-কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়। 
তাছাড়া এই শিক্ষার্থীগোষ্ঠীকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন পরিকল্পনাও রূপ 
দেওয়া যায়। কেবল তাই নয়। বিভিন্ন শিক্ষার্থী-গোঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতার 
আবওহাওয়া স্থ্টি ক'রে সক্রিয় মনোভাব জাগিয়ে দিলে শিক্ষা অধিক 
ফলপ্রসূ হয়। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে এই সব পরিকল্পনাকে গ'ড়ে 
তুলতে হবে__যেমন+ কোনো! প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, কোনো স্থানে যাওয়ার 
ব্যবস্থা ( Excursion ) বা অনুরূপ কোনো! শিক্ষামূলক আয়োজন করা, 
ইত্যাদি । মোটকথা, এই সব পরিকল্পনা হবে ক্রিয়াকেন্দ্রিক। বিভিন্ন 
গোষ্ঠীতে শিক্ষার্থীদের রুচি অনুযায়ী ভাগ ক'রে দিয়ে এক-একটি ক্রিয়ার 
ভার তাদের উপর ন্যস্ত করলে প্রত্যেকেই হাতে-কলমে শিখতে পারে। 
এইভাবে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার সমন্বয়ে শিক্ষার পূর্ণতা ঘটে । 
শাসনের অন্যদিক 


শাসন ও অন্শাসনের সার্থকতা আছে যদি তার মনস্তাত্বিক ভিত্তি 
খাকে। অনেক সময় শাসন, শৃঙ্খলার পরিপোষক না৷ হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে 
দীড়ায়। কারণ, অনেকক্ষেত্রে শাস্তির উদ্দেশ্য হয় গৌণ। 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা ১ 

মনের উপর রেখাপাত ক'রে অপরাধ থেকে অপরাধীকে নিবৃত্ত করাই 
হ’ল শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য । কিন্তু তা ভুলে গিয়ে প্রতিশোধের প্রবৃতি 
নিয়ে যদি দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়, তবে শাসনের উদ্দেশ্য হয় ব্যর্থ। 
এতে বিপরীত ফল ফলতে পারে । 

অপরাধের প্রবৃত্তিকে দমন করাই হ'ল শাসনের অন্যতম লক্ষ্য কোনো 
সময়ে বা অপরাধীর ভ্রটি-সংশোধন শাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দীড়ায়, 
আবার কখনো বা শাস্তির উদ্দেশ্য হয় উদাহরণ সৃষ্টি করা । শাস্তির উদ্দেশ্য 
যাই হোক না কেন, যতক্ষণ তা অপরাধীব চিত্তকে স্পর্শ না করছে ততক্ষণ 
তা কার্যকরী হতে পারে না। এইজন্য বহু রকমের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। 
কখনো অপমান, তিরস্কার, কখনো শ্রেণীতে ছুটির পর আটক রাখা» কখনো 
জরিমানা, কখনো বা দৈহিক শান্তি। - 

শাস্তি মনস্তাত্বিক না হলে অপরাধীর মনে শাসকের বিরুদ্ধে আরও 
বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে, অপরাধপ্রবণতাও বেড়ে যায়। 

আবার অতিমাত্রায় শাসন করতে গেলে নানা সমস্ত! দেখা দেয়। দমনের 
ফলে নানা বিকৃতি ও বৈক্লব্য দেখা দিতে পারে। তাই সে সম্পর্কেও 
সচেতন হতে হবে । 

কেবল শাসনের দ্বারা শৃঙ্খলারক্ষা সম্ভবপর নয়। যে যার রুচি 
ও অনুরাগ অনুযায়ী যদি কাজ করতে পারে, যদি প্রত্যেকের শক্তি ও উৎসাহ 
ঠিকভাবে প্রকাশের পথ পায়, তবে দেখা যাবে যে, অপরাধপ্রবণতা অনেক 
পরিমাণে কমে গেছে। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অভিভাবক ও শিক্ষকের যথাযথ 
নির্দেশ ও সহানুভূতির অভাবে শিক্ষার্থীর মনে প্রথমে হতাশা ও পরে নানা 
বিকৃতি দেখা দেয়। তাই বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মানসিক বিকৃতির 


ভজন্তে বেশি দায়ী শিক্ষার্থীর পরিবেশ । 


বিদ্যালয় জীবনে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার স্থান 


বাস্তব জীবনে প্রতিযোগিতার মাত্র ক্রমশই বেড়ে চলেছে। মানুষকে এই 
প্রতিযোগিতার আবহাওয়ার মধ্যে মাথা তুলে দীড়াতে হলে তাঁকে অনেক 
সংগ্রাম করতে হয়। বাস্তবের এই চিত্র কঠোর হলেও সত্য। তাই শৈশব 


১০৮ শিক্ষার চারদিক 


থেকেই ভাবী জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ৷ 
প্রতিযোগিতার মূল্য সম্পর্কে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সন্দেহ জাগলেও তাকে 
একেবারে অস্বীকার করা যায় না। যে যার নিজস্ব যোগ্যতা ও মূল্য 
অনুযায়ী সমাজে আসন ক'রে নেয়। তাই প্রতিযোগিতার সন্মুখীন না হয়ে 
জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা এক রকম অসম্ভব | 

বি্ভালয়-জীবনেও এই প্রতিযোগিতার, প্রশ্ন উকি দেয়। সেখানেও 
ভালো-মন্দ, নির্বোধ-বুদ্ধিমানের পৃথক মর্যাদা দেওয়৷ হয়। তাছাড়া, 
বর্তমান পরীক্ষাপদ্ধতি এই প্রতিযোগিতাকে পরিপুষ্ট করেছে। কিন্তু 
সকলকে সমান হ্যোগ. দেওয়া ও সমানভাবে দেখা গণতান্ত্রিক আদর্শের 
মুল কথা । তবুও মানুষে মানুষে পার্থক্য না দেখা দিয়ে পারে না। আর. 
এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি ক'রে কেবল বিদ্যালয়ে কেন, সবক্ষেত্রেই মানুষের 
মূল্য যাচাই করা হয়। 

আদর্শের দিক থেকে প্রতিযোগিতার স্থান যেখানেই হোক না কেন, 
মনস্তাত্বিক দিক থেকে বিচার করলে এর মূল্যকে স্বীকার করতেই হবে। 
কারণ, প্রতিযোগিতার মনোভাবই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় ও কর্মঠ কারে 
তোলে । বিগ্ভালয়েও একটি প্রতিযোগিতার আবহাওয়। থাকলে ত 
শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা যোগায়, তাঁকে অধ্যবসায়ী ক'রে তোলে । 

কোনো একটি শ্রেণীতেও দেখা যায় যে, কয়েকটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি 
একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থাকে, তবে প্রত্যেকেই নিজের উন্নতির জন্তো 
বিশেষ যত্ববান হয়। প্রতিযোগিতাই কর্সোৎসাহকে উদ্দীপিত করে । 


বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্বল আচরণ 


শৃঙ্থলাবোধ বলতে আমরা! ছুই প্রকারের শৃঙ্খলা বুঝি) বাহিক ও 
(২) আত্মিক € স্বতঃস্ফূর্ত )। বর্তমানে আত্মিক শৃঙ্খল! শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে 
দেওয়| হয় এবং এর ফলে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে অন্তরায় ঘটে । বাধা 
ও ব্যর্থতা ক্রমশ তার মনে এনে দেয় একপ্ত'য়েমি,; এ থেকেই সে হ'য়ে ওঠে 
বিশৃঙ্খল 

শৃঙ্খলার অভাব ঘটে নানা কারণে_(5) সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব £ 
কদ্ঘ: পরিবেশে শিক্ষার্থীর রুচিরও অবনতি ঘটতে বেশি সময় লাগে 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা ৪৪৪ 


না। দিনের পন দিন সে একে একে স্বাভাবিকতা থেকে দুরে চলে যায় 
এবং মন ভ'রে যায় কদর্য আকাঙ্ায়। 

(২) বিশ্বপরিস্থিতির অবনতি £ পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে জটিলতা ও 
সমস্তা বেড়ে চলেছে । এইসব জটিলতা ও সমস্তার মধ্য থেকেই শিক্ষার্থীর 
অবনতি ঘটে । - 

(৩) গৃহ £ সামাজিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনের উপর গভীরভাবে 
রেখাপাত করে। ছূর্ভাগ্যক্রমে এই পরিবেশ বর্তমানে শিক্ষার্থীর মানসিক 
স্বাস্থ্যের অনুকূলে নয়। 

(৪) অস্বাভাবিক বা অপ্রীতিকর বিদ্ালয়-পরিবেশ এই বিশৃঙ্খলার জন্ত 
বিশেষভাবে দায়ী | শিক্ষার্থীর চোখে বিদ্যালয় যদি অসুন্দর ও অপ্রীতিকর 
হয় তবে বিদ্যালয়ের প্রতি তার স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং সে 
বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে । 

(০) সামাজিক আদর্শ থেকে বিছ্যুতিকেই আংশিকভাবে এর জন্তে 
দায়ী কর! যেতে পারে । সমাজে ধর্মানু্ঠানের ক্রম-অপসারণের ফলে নৈতিক 
শিক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে অনেকাংশেই অজ্ঞাত থেকে যায়। 

(৬) বিশৃঙ্খল পারিবারিক জীবন থেকে শিক্ষার্থী তিলে তিলে 
বিশৃঙ্খলার অভ্যাস গ্রহণ করে এবং বিগ্বালয়-জীবনেও সেটি প্রকাশ করে। 

(৭) গুরুভার পাঠ্যসূচী-_বর্তমানের গুরুভার পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর দেহ 
ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 

(৮) ছাত্রসংখ্যার আধিক্যবশত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি 
দেওয়া! বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অবহেলিত 
শিক্ষার্থী অনেক সময় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। 

(3) বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে এর জন্য দায়ী করা 
যায়। কেননা, শিক্ষার্থী পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করতে 
চায়__শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকে তার নজর বেশি থাকে না। 

(১০) শিক্ষাপদ্ধতি অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণ থাকে । তখন শিক্ষার্থী পাঠে 


না পায় আনন্দ, না পায় মনের খোরাক। তা থেকেও সে বিশৃঙ্খল 


হয়ে পড়ে। 
(১১) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে রাষ্ট্রের অসাফল্যও 
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এর জন্য দায়ী । শিক্ষার্থী পাঠে আগ্রহ দেখায় না, বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে ; 
কারণ, শিক্ষালাভ করেও তাকে হয়তো বেকার হয়ে থাকতে হবে। 


বিশৃঙ্খল! দূর করতে হলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন কর] যেতে পারে ঃ 

(১) গৃহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান করতে হবে। স্বস্থ 
পরিবেশে শিক্ষার্থী দেহ ও মনে স্বভাবতই স্বস্থ হয়ে ওঠে এবং কদভ্যাস 
বর্জন করে। 

(২) বিগ্ভালয়-জীবনকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও প্রাণময় ক'রে তুলতে 
হবে। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গতিপথ সরল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে 
হবে-_তবেই শিক্ষার্থী বিদ্যালয়কে নিজের ব'লে সহজে গ্রহণ করতে 
পারবে এবং বিদ্যালয়ে নিজেকে সহজেই সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নিতে পারবে । 
বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলো» উৎসব, অভিনয়, তর্ক-সভা, আলোচনা-সভা” 
চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে আত্মপ্রকাশের স্বযোগ দিতে হবে! 

(৩) শিক্ষা-পদ্ধতিতে একঘেয়েমি দূর করতে হবে ; পাঠ্যবস্তকে সরস ও 
স্থন্দর ক'রে তুলে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। 

(৪) প্রতি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখতে 2585, 
প্রত্যেকের প্রতি যত্ন নেওয়া সম্ভবপর হবে। 

(৫) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে-হবে। এ 
ব্যাপারে রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। 

(৬) শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতি ও আস্থা! প্রদর্শন করতে হবে। 

(৭) বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ুশাসনের প্রবর্তন করতে হবে। বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব যদি শিক্ষার্থীর উপরে দেওয়া যায় তবে দায়িত্ববোধই 
তাকে ক্রমশ স্বশৃঙ্খল করে তুলবে। 


কি উপায়ে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে 1 

শৃঙ্খলাবোধকে জাগ্রত করতে হলে বিশৃঙ্খলার কারণ বিশ্লেষণ করতে 
হবে। প্রথমত, আজ সমাজ সংসারের চারদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। 
নীতি ও আদর্শের প্রভাব ক্রমশ কমে আসছে। ফলে, বৃহত্তর সমাজের 
বিশৃঙ্খল অবস্থা শিক্ষার্থী-চিত্তের স্থৈর্য ও সামঞ্জস্তবোধকে দুরে সরিয়ে দিচ্ছে। 
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দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থ-সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ হ'ল শিক্ষকদের 
মধ্যে প্রবল ব্যক্তিত্বের অভাব । বর্তমান জটিল পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষক- 
সমাজ অন্নসংস্থানের জন্যে এতই উদ্যস্ত যে, তাদের অনেককে দ্বারে দ্বারে 
উপশিক্ষকতার জন্যে ঘুরতে হয় ও অন্যান্য অনেক অসম্মানজনক বৃত্তি 
অবলম্বন করতে হয় । ফলে, শিক্ষার্থীর উপর তাদের প্রভাব কমে যায়। 
তৃতীয়ত, উপযুক্ত নির্দেশের অভাবে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হয় ; 
তাদের প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটে অবাঞ্থনীয়ভাবে। পাঠ্যবিষয়ের প্রতি 
অন্থুরাগের অভাব ও ওদাসীন্ত এই বিশৃঙ্খলার অন্ততম কারণ। 

পাঠ্যবস্তর প্রতি অন্ুরাগের অভাবের জন্যে দায়ী কে? শিক্ষক» 
শিক্ষার্থী, না পরিবেশ? দায়ী যেই হোক না! কেন, পাঠ্যবস্তুকে যদি শিক্ষক 
আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পারেন তবে এই সমস্তার আংশিক সমাধান হতে 
পারে ; এর জন্তে শিক্ষাপদ্ধতিকে মনস্তাত্বিক ক'রে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিগত সমস্যার প্রতিও অধিক দৃষ্টি দিতে হবে। 

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, চপল শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তির প্রকাশের জন্তে যথেষ্ট 
অবকাশের স্থা্টি করা। কারণ, প্রাণশক্তির অপপ্রয়োগের ফলেই অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এইজন্ঠে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ব- 
বোধকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। তাদের হাতেই তাদের শাসন-শৃঙ্খলার 
ভার আংশিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে। এইজন্তে শ্রেণীতে শ্রেণীতে শিক্ষার্থী- 
নেতা তৈরি করা ও তার অধীনে একটি ক'রে ছোটখাট সমিতি-গঠনের 
ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া” নানা স্জনাত্মক কাজে তাদের 
নিয়োজিত করতে পারলে এই কঠিন সমন্তার সমাধান হতে পারে। কিন্ত 
শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যতদিন একটা নিবিড় ও মধুর 
সম্পর্ক গ'ড়ে না উঠবে ততদিন পূর্ণ শৃঙ্খলার সম্ভাবনা কম। মোটকথা, 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বন্থ সবল মন যাতে শৈশব থেকে গড়ে উঠতে পারে 
সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু তা করতে হ'লে চাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক, 
অনুকূল পরিবেশ ও আত্মপ্রকাশের যথাযথ স্থযোগ-স্ববিধা । 
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বিদ্যালয়ে গণতন্ত্র 


সভ্যতার ইতিহাসের পাতা ওস্টালে দেখা যায় যে, আজকের অবস্থা 
একদিনে আসেনি । একক জীবন থেকে দলবদ্ধ জীবনের অবস্থা বহুদিনের 
আয়াসসাধ্য সাধনার ফল। একদিন সে ঘর বাঁধতে শিখল, আর তাকে 
ঘিরে সমাজের প্রতিষ্ঠা হ'ল। সেই সমাজের ছায়| পড়ল বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমন 
কি বিগ্ভালয়-জীবনেও | বিদ্যালয় হ'ল একটি ছোট্ট সমাজ বা সমাজেরই 
প্রতিরপ ; সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলারও প্রয়োজন আছে, আছে শিক্ষানীতির 
প্রয়োজন। আর তাকে রূপ দেবার দায়িত্ব হ’ল শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের ও 
বিছ্যালয়-কর্তৃপক্ষের | শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক জীবনের দায়িত্বই বিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষের উপর এসে পড়ে। তাদের ভাবী জীবনের প্রস্তুতির জন্তে 
বিগ্ভালয়ে বৈচিত্র্যের আয়োজন। কেবল নাগরিক তৈরি করাই নয়, আদর্শ 
মানুষ তৈরি করাও এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য । 

বিদ্যালয়ে শাসন-প্রণালীর বিবর্তন। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাব 
থেকে বিদ্যালয় মুক্ত নয়। তাই বোধ হয়, রাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতির ইতিহাসের 
সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে শাসনপদ্ধতির ইতিহাস সমান্তরালভাবে চলেছে । সব- 
ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক' জীবন, এমন কি পারিবারিক জীবন 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে যেন একই সূত্রে বাধা । তাই বিদ্যালয়ে শাসন- 
ব্যবস্থার মধ্যেও রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 
একদিন ছিল একনায়কত্বের যুগ। রাজতন্ত্র ছিল সেখানকার একমাত্র 
ব্যবস্থা। তার আদেশ-নির্দেশ পালন করতেই হবে-_এই ছিল সে যুগের 
বৈশিষ্ট্য। কারও কিছু বলবার ছিল না সেখানে। বিদ্ালয়-জীবনেও 
শিক্ষকের একনায়কত্ব বহুদিন টিকে ছিল। তার একাধিপত্যকে প্রশ্ন করবার 
মতো! কেউ ছিল না। নতমস্তকে প্রধান শিক্ষকের আদেশের অনুবর্তী 
হওয়াই শিক্ষার্থীর একমাত্র কাজ ছিল। 

একে একে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখ! দিল। বিদ্যালয় 
যতই বিস্তৃত হতে লাগল, প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন সমস্ত৷ ততই 
ভিড় করতে লাগল। শেষে প্রধান শিক্ষকের শক্তি খানিকটা খর্ব হ'ল। 
অন্তান্ত সব শিক্ষকের উপর আংশিক দায়িত্ব সন্ত হওয়ায় সহকারী শিক্ষকর্বন্দের 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা হি 


সহযোগিতা গ্রহণ করা ছাড়৷ আর কোনো! উপায় রইল না। এই ব্যবস্থা 
পূর্বতন ব্যবস্থার পরিবত্তিত রূপ সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেও প্রধান শিক্ষকই 
প্রশাসনের অধিকারী রইলেন । শিক্ষার্থীদের অবস্থার কিন্তু কোনো উন্নতিরই 
লক্ষণ দেখ! গেল না । তাদের ব্যক্তিস্বাতক্ত্র্যের দিকে ওদাসীন্ত রয়েই গেল। 
অবশ্য মাঝে মাঝে দুই একটি বয়স্ক ও পড়াশুনায় ভালো শিক্ষার্থী বেছে নিয়ে 
শ্রেণীকক্ষের শাসন বজায় রাখা ও পড়াশুনা দেখার ভার দেওয়া হ'ত। এই 
প্রথায় একজন শিক্ষক একসঙ্গে একাধিক শ্রেণীতে তত্বাবধান করতে 
পারতেন। প্রাচীন ভারতের প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলিতেও এই প্রথার প্রচলন 
ছিল। ইংরাজীতে একে বলা হয় 81০21692181 system বা “সর্দার পড়ো” 
ব্যবস্থা । এও, বেল দক্ষিণ ভারত থেকে এই প্রথা শিখে গিয়ে ইংল্যা্ডে চালু 
করেন। শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের উপর নানারকম মামুলি 
খরনের কর্তব্যের ভার দেওয়া হ'ত। ফলে, বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
মধ্যে খানিকটা গণতন্ত্রের আবহাওয়ার সঞ্চার হ'ল। ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা 
শিক্ষাবিদ আর্ণেণ্ড রাগবি স্কুলে এই 11০214০5191 প্রথার ব্যাপক প্রচলন 
করেছিলেন এবং তাতে স্বফলও হয়েছিল । অনেকে একে আমলাতন্ত্রও 
বলতে পারেন । কারণ, এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা অহেতুক ভেদাভেদ 
দেখা দিতে থাকে । এই;জাতিভেদের ফলে ছাত্রদের মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ 


দেখ! দেয়, আর তার পরিণতি হয় এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ । 
আজকের দিনে রাজতন্ত্র ও আমলাতত্ত্রের নির্বাসন ঘটেছে ; তার বদলে 


দেখা দিয়েছে গণতন্ত্র। আর সেই গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের শাসনকাৰ্য 
পরিচালনার ব্যবস্থাও চলেছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে মর্ধাদা দিয়ে 
তাদের যোগ্যতা ও শক্তি অনুযায়ী সামগ্রিক বিদ্যালয়-জীবনের কার্যভার 
দেওয়া এই গণতন্ত্রের লক্ষ্য। 

বর্তমান শাসনতন্ত্রের পরিচয় নিলে দেখা যায় যে, এখনও এই গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতি আমাদের বিদ্যালয়ে ঠিকভাবে অনুস্থত হচ্ছে না। অবশ্য এর কারণও 
যথেষ্ট আছে। গণতন্ত্রে সঙ্গে আমাদের জীবনধারার মিল না থাকার জন্তে 
অনেক সময় বহু সমস্তার উদ্ভব হয়। চিন্তায় কর্মে গণতন্ত্র এখনও আমাদের 
কাছে স্বপ্ন । যতদিন এই আদর্শ আমাদের আচরণে প্রতিফলিত না হবে 


ততদিন বহু সমস্ত! থেকেই যাবে | 
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১১৪ শিক্ষার চারদিক 


স্বায়ত্তশাসনের প্রকারভেদ যে-কোনো! সমন্তার সমাধান একদিনে 
সম্ভব নয়। তবে পণীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি ধারায় গণতন্ত্রের অন্যতম ধারক 
স্বায়ত্তশাসন প্রথাকে বিগ্ভালয়-জীবনে প্রবর্তিত করা যেতে পারে । যেমন__. 

(ক) অনির্দিষ্ট কর্মহেতুক প্রথা ( Informal Type ) ; 

(খে) নির্দিষ্ট কর্মহেতুক প্রথা ( Specific Service Type ); 

(গ) সরল পরিষদ্‌ প্রথা ( Simple Council Type); 

(ঘ) জটিল পরিষদ্‌ প্রথা ( Complex Council Type); 

(ঙ) বিগ্যালয়-নগরপদ্ধতি প্রথ| (9০),০০] City Type) 

এই প্রথাগুলির কথ! উল্লেখ করেছেন শিক্ষাবিদ ০. জা, Terry | তার 
মতে উপরোক্ত পাচট প্রথায় স্বায়ন্রশাসনের প্রয়োগ ঘটলে তা বেশ কার্যকরী: 
হতে পারে। এই প্রথাগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল £ 

(কে) অনির্দিষ্ট কর্মহেতুক প্রথা । অনেক সময় দেখা যায়, 
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বেছে নিয়ে ভিন্ন 
ভিন্ন কাজে লাগান, যেমন- পুরস্কার বিতরণী উৎসব, বাধিক খেলাধুলো, 
রবীন্দ্র-য়ন্তী ইত্যাদি। এই নির্বাচন অনেক সময় শিক্ষকদের ব্যক্তিগত 
খেয়াল-বুশিদ্বারা প্রভাবিত হয়। এছাড়া, এইরূপ নির্বাচনের ফলে নানা 
পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা! কমে যায় এবং 
সবার উপরে শিক্ষকের কর্তৃত্ব বজায় থাকবার জন্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব 
গ'ড়ে উঠতে পারে না। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনে এই প্রথার তাই 
বিশেষ কোনে| মূল্য নেই। তবে প্রধান শিক্ষকের স্বৈরশাসনের চেয়ে এই 
প্রথার প্রয়োগমূল্য যে খানিকটা বেশি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

(খ) নির্দিষ্ট কর্মহেতুক প্রথা। এই প্রথার মধ্যে স্থায়ী ধরনের 
নির্বাচন বেশি কাজ করে । যেমন-__পাঠাগাঁর পরিচালনা, বিগ্যালয়-পত্রিকা 
প্রকাশের সম্পাদনা ইত্যাদি স্থায়ী ধরনের কাজের ভার অনেক সময় 
বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীদের উপর ন্যস্ত করা হয়। এই নিয়মিত 
সাহায্যের আহ্বানে সকলে সাড়| দিলেও তার মর্যাদা দেওয়া কঠিন হয়ে 
ছি কারণ শিক্ষার্থীদের সংখ্যার অনুপাতে অনুরূপ কাজের সংখ্যা খুবই 

টু tw 


গে) সরল পরিষদ্‌ প্রথ।। শিক্ষার্থীদের নির্বাচনের উপর ভিত্তি 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা টু 


কারে কোনো স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাই বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারে না। সেইজন্তে 
শিক্ষার্থ-পরিষদ্‌ গঠনের প্রশ্ন আজ এসেছে। নিজ নিজ পরিকল্পনা অন্নযায়ী 
নিরপেক্ষভাবে কাজ ক'রে যাওয়! ও নিজেদের শক্তিসামর্থোর প্রয়োগ করাই 
এইসব শিক্ষার্থী-পরিষদের একটি কাজ। এই শিক্ষার্থীপরিষদ্‌ কয়েকটি 
উপসমিতির উপর কাজের দায়িত্ব বণ্টন ক'রে দেবেন আর এই উপসমিতি- 
গুলির মধ্যে যোগাযোগ থাকবে কেন্দ্রীয় পরিষদের মাধ্যমে । এইভাবে 
বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ 
রচনা করা যেতে পারে । কিন্তু নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্ত- 
নিরপেক্ষ কাজ ক'রে যাওয়ার ফলে অনেক সময় একই ধরনের কাজের 
অযথা পুনরাবৃত্তি হয় ও সামর্থ্যের অপচয় ঘটে। সেইজন্ত এই শাসন- 
প্রথা মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে বিশেষ ফলপ্রসূ নয়। 

ঘে) জটিল পরিষদ্‌ প্রথ।। আজকের দিনে শিক্ষায় গণতন্ত্রের 
প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেকে অনেকদূর তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে চান। শুধু 
পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কার্যধারা সীমাবদ্ধ না রেখে বিদ্যালয় 
পরিচালনার সব কিছু ভারই তারা শিক্ষার্থীপরিষদের উপর গান্ত করতে চান। 
তাদের মতে দুইটি শ্রেণীপরিষদ্‌ গঠন করা যেতে পারে_-এক» বিচার- 
পরিষদ ছুই, কর্মপরিষদ্‌ | বিগ্যালয়-পরিচালনায় আইন-কানুন থেকে শুরু 
ক'রে সবকিছু খুঁটিনাটি কাজ করিয়ে নেবার দায়িত্ব এই পরিষদের উপর 
ন্যস্ত থাকবে। এই পরিষদূকে আবার দ্ুভাগে ভাগ করা যায় আপার 
হাউস ও লোয়ার হাউস | কাজের স্ববিধের জন্যে এই ছুটি পরিষদের পত্তন 
করা হলেও এর মধ্যে অনেক জটিলতা এসে পড়ে । ভারতের বর্তমান 
শিক্ষাব্যবস্থায় এই জটিল পরিষদ্‌ প্রথা প্রয়োগ কতটা সম্ভব ত| বিবেচ্য । 
+) বিগ্ভালয়-নগরপদ্ধতি প্রথা । বিদ্যালয় যেন একটি মহানগর, 
সেখানে সবকিছুরই দায়িত্ব রয়েছে। এই শিক্ষালয়-রূপ নগরের যে পৌরসভা 
তার পরিচালনার ভার থাকবে শিক্ষার্থীদের উপর | এতে প্রত্যক্ষভাবে কাজ 
করবার অভিজ্ঞতা আসবে। বাস্তবের মুখোমুখী হতে শিখবে শিক্ষার্থীর! 
ও ভবিষ্যতে পৌরসভার সমুদয় দায়িত্বভার তারা গ্রহণ করবে। বিদ্যালয় 
থেকেই আদর্শ নাগরিক গ'ড়ে উঠবে। সেখানেই গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পত্তন 
হবে। হয়তো ভুলক্রটি কিছু হবে কিন্তু সেই ভুলের মধ্য দিয়েই ভুলের 


১১৬ শিক্ষার চারদিক 


সংশোধন হবে। এই প্রথাটির পরিকল্পনার মধ্যে গণতন্ত্রের একটা পরিণতি 
ঘটেছে একথা বলতেই হবে । এর মূলে আছে কয়েকটি চিন্তা । সবক্ষেত্রেই 
শিক্ষার্থ-গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলেছে । আর তার ফলও মোটামুটি সন্তোষ্নক 
বলতে হবে । এই প্রসঙ্গে আমেরিকায় কিছু কিছু গবেষণা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । উইলিয়ম আর. জর্জ এই পরিকল্পনায় এমন একটি বিদ্যালয়ের 
প্রতিঠ। করলেন যেখানে শিক্ষার্থীপরিষদের হাতে সবকিছু ক্ষমতাই একে 
একে ন্যস্ত হ'ল। যদিও কতকগুলি অপরাবপ্রবণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই 
জুনিয়ার রিপাবলিক বিশ্বালয়টর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । তবুও দেখা গেল যে, 
পরিশেষে অপরাধ-প্রবণ শিক্ষার্থীদের আচরণে সমূহ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। 
মানুষের মধ্যে যে সৎ বৃত্তি ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলাই ছিল তার 
স্বপ্ন” আর সে স্বপ্ন তিনি সার্থক ও করেছিলেন। 


ভারতবর্ষের বর্তমান বিগ্যালয়গুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি 
শিক্ষায়তনে অপরাধপ্রবণ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে । নানারকম 
মানসিক বিকৃতি ও বৈরুব্য এই সব শিক্ষার্থীর জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। 
কিন্তু এর জন্তে দায়ী কে? মানুষ যখন প্রথম জন্ম নেয় তখন সে পবিত্র । 
তারপর পরিবেশ ও শিক্ষা তার মনের গড়নকে রূপায়িত করে। এই 
অপরাধপ্রবণত| যে আগ্গ বেড়ে চলেছে এর মূলে আছে পরিবেশের অভাব । 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব ঘটেছে। তারা জানে না, তাদের 
ভবিষ্যৎ কি? তার উপর শিক্ষালয়ের কোনো সুষ্ঠু ও বলি নির্দেশ নেই। 
চারিদিকে সংঘাত ও সংঘর্ষ; আদর্শের অভাব। এর ফলে দুষ্ট ব্যাধির 
মতে| আমাদের সমাজে অপরাধপ্রবশত। ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নিয়মনিষ্ঠা, 
সমাজচেতনা ও শৃঙ্খলাবোধ, আন্মপংযম ও মানবগ্রীতির বীজ শৈশব থেকে 
শিক্ষাক্ষেত্রে না ছড়াতে ন| পারলে এই সমপ্ত। সমাধানের আশ। স্বরূরপরাহত। 


চার 
বিষ্ভালয়-জীবনের নানাদিক 


শিক্ষায় স্বাধীনতা 

শিক্ষা ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে আজ অনেক নতুন চিন্তাধারা স্থান 
পেয়েছে । শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। তাই চলেছে 
গতানুগতিক শিক্ষারীতির মধ্যে প্রাণ-সঞ্চারের প্রচেষ্টা। যাতে আনন্দ ও 
শ্ফৃততির সঙ্গে জ্ঞান আহরণ করা যায়, যাতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার উপর 
হস্তক্ষেপ না ঘটে, সেদিকে শিক্ষকের দৃষ্টি এখন সজাগ । সহানুভূতি ও 
সমবেদনা শিক্ষাকে সহজ কারে তোলে, শাসন-শৃঙ্খলার প্রয়োজন 
কমিয়ে আনে। 

স্বাধীনতা বলতে এখানে স্েচ্ছাচার বোঝায় না, বোঝায় প্রাণের সহজ 
্ু্ভি। যে যার প্রবণতা ও প্রনথৃতি অনুযায়ী শিক্ষার পথে এগিয়ে যাবে__ 
এই হচ্ছে শিক্ষায় স্বাধীনতার মূলকথা। ধারা এই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী 
তাদের মতে_ স্বাধীনতা থেকে শিক্ষার্থী বঞ্চিত হ'লে বিকাশ হবে ব্যাহত, 
শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ । অবশ্য এ বিশ্বাসের পিছনে অনেক মনস্তাত্বিক কারণও 
' আছে। ফ্রয়েবল শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণায় স্বাধীনতার ফলাফল প্রত্যক্ষ 
ক'রেছেন। এঁর মতো অত্যান্ত মনীষীদের গবেষণা! শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন 
আলোর সন্ধান দিয়েছে। তাদের মতে শিক্ষার্থীর চল-চপল চিত্তকে শাসন- 
শৃঙ্খলার চাপে রুদ্ধ ক'রে দেওয়া অন্তায় ছাড়৷ আর কিছুই নয়। শিশুদের 
প্রাণশক্তিকে রুদ্ধ ক'রে না দিয়ে তাকে নানা খাতে বইয়ে দেওয়াই বাছনীয়। 


শিক্ষায় আত্মপ্রকাশ 
নানাভাবে শিক্ষার্থীকে আত্মপ্রকাশের পথে সহায়তা করতে হবে। 


তাই সেই অনুযায়ী হৃযোগ-স্থবিধা দেবার ব্যবস্থাও করবার প্রয়োজন! 

বিগ্ভালক্-জীবনে বৈচিত্র্য এনে শিক্ষাকে আনন্দের বস্তু ক'রে তুলতে 
পারলে, তবেই স্থুফল ফলবে। চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য ও স্থষ্টির প্রেরণা সঞ্চার 
করাই হবে বিগ্ভালয়ের লক্ষ্য। এই আত্মপ্রকাশের স্বযোগ নানাভাবে 


দেওয়া যায়। 


১১৮ শিক্ষার চারদিক 


পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা ও প্রকাশ, চারুশিল্পের প্রদর্শনী, 
বিতর্ক-সভার আয়োজন, আরৃত্তি-প্রতিযোগিতা, অভিনয়, পত্রিকা-সম্পাদন! 
ও নানারূপ সংগঠনযূলক কার্ধের মধ্যে আত্ম প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 

আজকের শিক্ষায় যা-কিছু প্রয়োজন, তার মধ্যে রসের কার্পণ্য দেখা 
দিয়েছে। ফলে, শিক্ষা আনন্দময় না হ'য়ে__হ'য়ে ওঠে গতানুগতিক ও 
প্রাণহীন। তাই গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ ও অন্তান্ত মনীষীর মতে শিক্ষার মধ্যে 
স্য্টির আনন্দ পরিবেশন কর! উচিত। কারণ মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে 
স্যন্টির প্রেরণা । তাই শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রিয়া বা কোনোরূপ কার্ধের প্রভাবকে 
অস্বীকার কর! যায় না। শিক্ষা হবে ক্রিয়াকেন্দিক, ছন্দৌময়। বুনিয়াদী 
শিক্ষার গোড়ার কথাও তাই। 

কাজে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব গ'ড়ে ওঠা 
উচিত। সহপাঠীদের মধ্যে আত্ম প্রকাশের মাধ্যমে স্নেহ-গ্রীতির বন্ধন ও 
হগ্ততাই শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তুলবে । তবেই হবে মানব-প্রীতির উদ্বোধন, 
তবেই জাগবে বিশ্ব-প্রীতির মহান্‌ আদর্শ । 


বিদ্ভালয়-জীবনের সামাজিক দিক 

বিদ্যালয়ের শ্রেণীর বাইরে নানারূপ কার্যকলাপের মাধ্যমে সামাজিক 
চেতনার উন্মেষ সাধন করা একান্ত কাম্য । শিক্ষার্থী শৈশব থেকেই যাতে 
সমাজকে ও দেশকে আপনার ব'লে গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে 
নানা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। যোগ্য নাগরিক গ'ড়ে তোলবার জন্যে 
এই আয়োজন | এই বিরাট দায়িত্বের অংশ বিদ্যালয়ের উপর প্যস্ত । পল্লী- 
উন্নয়নের কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা, জনসেবার আদর্শে তাদের 
অনুপ্রাণিত করা ও “স্কাউটিং” বা একসাথে কোথাও গিয়ে তাঁবুতে বাস 
করা বা কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রভৃতি কাজে 
শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে হবে। বিদ্যালয়ের কাজ কেবল অ্রেণী-পাঠনের 
মধ্যেই শীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা 
করাও বিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য । কিভাবে এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে 
হবে তা নির্ভর করে শিক্ষকের মৌলিকতার উপর | নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর 
মনকে মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে ঃ 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা ১১৯ 


খেল!। স্বস্থ শিক্ষার্থীদের খেলা স্বাভাবিক ধর্ম। খেলায় তারা আনন্দ 
পায় সবচেয়ে বেশি, তাই খেলতে তারা ভালোবাসে । খেলায় দৌড়, 
লাফ প্রভৃতি প্রধান দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর ফলে তাদের শরীর 
স্বগঠিত হয় ও তারা শক্তিমান হয়। খেলার মাধ্যমে তাদের মানসিক শক্তির 
‘বিকাশ হয় এবং নৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়। কাজেই খেলা স্বপরিচালিত 
হওয়া আবশ্যক । সততা, সংযম, নিশ্চয়তা, ক্ষিপ্রতা” বিচার-বুদ্ধি প্রভৃতি 
চরিত্রগঠনের আবশ্যক গুণগুলি খেলাতে দরকার হয়। খেলার ভেতর দিয়ে 
এসব অভ্যাসে পরিণত হয়। শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে এর যথেষ্ট 
মুল্য আছে। হতরাং বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্যে খেলার ব্যবস্থা অপরিহার্য । 

খেলাকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা--ফুটবল, ক্রিকেট, 
হকি প্রভৃতি বড় রকমের খেল! । আর যে-সব খেলাতে কম জায়গা দরকার, 
নিয়মাবলী অতি সরল বা উপকরণও খুব সংক্ষিপ্ত, সেই সব খেলাকে ছোট 
খেলা বলা যেতে পারে । খেলার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে শিক্ষার্থীদের 
কাছে তার আকর্ষণ বেশি। প্রতিদ্বন্থিতামূলক খেলাতে শিক্ষার্থীর সঙ্ঘবদ্ধ 
ভাবে কাজ করতে শেখে । তারা বুঝতে পারে যে, দলকে বিজয়ী করতে 
হ'লে একজনের দ্বারা তা সম্ভব নয় ॥ খেলার মাধ্যমে তারা শেখে 
সহযোগিতা ৷ আত্ম-প্রাধান্ত দেখাবার চেষ্টা না ক'রে দলের জন্তে প্রত্যেকে 
তার স্বনির্দিষ্ট কর্তব্য করতে অভ্যস্ত হয়। 

প্রতিযোগিতামূলক খেলার মধ্যে আন্তঃবিগ্ভালয় খেলা উল্লেখযোগ্য ৷ 
কিন্তু প্রতিযোগিতার মধ্যেই যদি বিদ্যালয়ের খেলার ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ থাকে, 
“তা হ'লে অন্য সব শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা হয়। যাতে বিদ্যালয়ে প্রতিটি 
শিক্ষার্থী খেলায় অংশ গ্রহণ ক'রতে পারে, কার্ধতালিকা সেরূপ হওয়া 
উচিত। সকল শিক্ষার্থীর মঙ্গল-বিধানই বিদ্যালয়ের কাম্য। প্রতিযোগিতার 
ভাব বজায় রেখে বিদ্ভালয়ে খেলার ব্যবস্থা করতে হ'লে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষার্থীগণকে এমনভাবে ভাগ করতে হয় যাতে একই বয়স ও শক্তিসম্পন্ন 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিদবন্িতা হয়। এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার 
প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে বিদ্যালয়কে প্রথমত কয়েকটি ‘হাউস'এ বিভক্ত করা । বয়স, 
উচ্চতা, ওজন বিবেচনা ক'রে প্রত্যেক হাউস ‘সিনিয়র’, “ইন্টারমিডিয়েট' ও 
জুনিয়র’ এই তিন শাখায় বিভক্ত করা হয়। এতে প্রত্যেক “হাউসের, প্রত্যেক 
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শাখা পরস্পর বয়সানুযায়ী খেলাতে প্রতিদ্ন্দ্রতা করতে পারবে । প্রত্যেক 
হাউস'ই একজন শিক্ষকের অধীনে থাকবে ; তিনি হবেন হাউস মাষ্টার'। 
খেলা যাতে স্থপরিচালিত হয়, প্রতিদ্ন্বিতামূলক খেলাতে যাতে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে রেষারেষি, প্রতিহিংসার ভাব না জাগে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার । 
হাউস'গুলির নাম আমাদের দেশের মনীষীদের নাম অনুযায়ী হ'লে ভালো 
ইয়। খতু অনুযায়ী ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হাড়ুড়, হিন্দুস্থান বল, 
হকি প্রভৃতি খেলাতে আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে । 
বড় ( সিনিয়াররা ) বড়দের সঙ্গে, মাঝারী (ইন্টারমিডিয়েট) এবং ছোট 
(জুনিয়ার ) যথাক্রমে মাঝারী এবং ছোটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। 
প্রত্যেক খেলার ফলাফল লিপিবদ্ধ হবে। বৎসরান্তে অধিকসংখ্যক পয়েন্ট” 
অর্জনকারী “হাউসকে" চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করতে হবে। 

মজলিস, মেলা, এক্সকারশন। শিক্ষার্থীদের অনেকের ভিতরই 
কোনো-না-কোনো বিষয়ে বেশ শক্তি-সামর্থ্য থাকে । তাদের সেই সব 
সামর্থ্য প্রকাশের স্বযোগ দেওয়া উচিত। মজলিসে তারা সেই স্বযোগ 
পায়। কাজেই বিদ্যালয়ের কার্ধ-তালিকায় ক্যাম্পিং-এর স্থান থাকা যুক্তি 
মুক্ত। ক্যাম্প বা মজলিস হবে উন্মুক্ত স্থানে এবং দ্র'একজন শিক্ষকের 
তত্বাবধানে চালিত হবে। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী গান, 
আৰতি, অভিনয়, কৌতুকাভিনয় বা কৌতুকপ্রদ খেলা করে । শিক্ষার্থীরা 
ব্যক্তিগত বা সম্টিগতভাবে এতে অংশ গ্রহণ করবে। এতেও কাজের 
মান অঙ্থযায়ী পয়েন্ট দেবার ব্যবস্থা থাকবে । কোন “হাউস” কি দেখাবে 
বা কি বলবে তার একটি তালিকা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে দেবে । 
শিক্ষক মহাশয় তা থেকে দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য বিষয় অনুমোদন করবেন । 
নির্দিষ্ট দিনে সব শিক্ষার্থী মাঠে “হাউস” হিসাবে অর্ধগোলাকৃতি হ'য়ে বসবে । 
শিক্ষক মহাশয় পূর্বতালিকা অনুযায়ী এক এক “হাউস'কে পর পর তাদের 
অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করবেন। এতে ছেলেরা শৃঙ্খলা বজায় রেখে 
স্বাধীনভাবে কাজ করবার স্বযোগ পায় ও প্রচুর আনন্দ ভোগ করে। 
মাতে একধেয়ে বা! ক্লান্তিজনক অবস্থার স্যার্ট না হয়, সেজন্তে শিক্ষক মহাশয় 


মাঝে মাঝে এদৈর দিয়ে অঙ্রভঙ্গি সহকারে গান করাবেন বা কিছু 
খেলতে দেবেন। 
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প্রতি বছরে একবার স্বাস্থ্য-সপ্তাহ পালন করা দরকার। এই সপ্তাহে 
থাকবে প্রদর্শনী বা মেলা। তাতে পোষ্টার, মডেল প্রভৃতির দ্বারা নানা 
কাজ দেখানো যেতে পারে। সোজা দাড়ানো বা বসার ভঙ্গি বা 
দাঁড়াবার দোষে যে রকম দেখায় সেগুলির ছবি কিংবা মডেলের সার্থকতা 
আছে। উপযুক্ত খাদ্ধ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, ব্যক্তিগত 
পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা ছবি ও মডেলের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে । 
এ বিষয়ে কিছু ফিল্মও দেখানো দরকার । বিশেষজ্ঞদের এক এক বিষয়ে 
বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থাও থাকা উচিত। 

প্রত্যেক শিক্ষার্থী পরিক্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন 
রাখবে । তাদের উপর নানা কাজের ভার থাকবে। কর্মকর্তাও তাদের থেকে 
নির্বাচিত হবে। প্রতি বিষয়ে এক একজন শিক্ষক-তত্বাবধায়ক থাকবেন । 
প্রতি শ্রেণীতে বা প্রতি হাউসে’ স্বাস্থ্া-ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
আছে। শিক্ষার্থীরাই এই ক্লাবের কর্মকর্তা নির্বাচিত হবে । উপদেষ্টা হিসাবে 
থাকবেন “হাউস মাষ্টার’ বা ‘ক্লাস মাষ্টার' | ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির 
সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারা এ সম্বন্ধে কার্ধাবলীর বিস্তৃত বিবরণ বা সাহায্য 
পাওয়া যেতে পারে । গ্রামের লোকেরা কিরূপ পরিষেশে বাস করে সেগুলো! 
স্বচক্ষে দেখা ও তার সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। 
শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, চিকিৎসা-কেন্দ্র জলসরবাহ স্থান, গ্রামের কুপ, 
বাজার প্রভৃতি স্থান দেখলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করবে। কোন 
অবস্থায় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তারও একটা ধারণা জন্মাবে। 
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের এ-সব স্থান দেখাবার ব্যবস্থা করবেন। 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন কোন প্রতিষ্ঠান কিরূপ কাজ করছে সে অভিজ্ঞত| 
লাভের জন্যে রেড ক্রস সোসাইটির স্বাস্থ্য-বিভাগ, কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগ 
প্রভৃতি পরিদর্শন করা কর্তব্য । 
- আনন্দ উৎসব । বিগ্ভালয়-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে 
বিদ্যালয়ের আনন্দ-উৎসব। তাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে আনন্দ-উৎসবের 
আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়। বিচিত্রাননষ্ঠান, গীতি-অভিনয়, আবৃত্তি, সভা- 
সমিতি ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ক'রে শিক্ষার্থীর স্বপ্তশক্তিকে জাগাবার 


চেষ্টা করতে হবে। নানাভাবে আত্ম-প্রকাশের পথে তাদের এগিয়ে 
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দিতে পারলে তবেই তাদের সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে। 
বিগ্ভালয়-জীবনের অবসর-মুহূর্তকে ভরিয়ে তুলতে হ'লে, তাকে বৈচিত্র্যময় 
ক'রে তুলতে হ'লে, চাই এই সব আনন্দ-উৎসবের আয়োজন, চাই নানারকম 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা যা একাধারে শিক্ষামূলক ও আনন্দময়। যে যার রুচি 
অনুযায়ী প্রদর্শনীর দ্রব্য আহরণ করতে পারে। এক-একটি বিষয়কে 
কেন্দ্র করেও এই সব প্রদর্শনী গ'ড়ে উঠতে পারে। ডাক-টিকিট-সংগ্রহ 
ও নানারূপ নমুনা আহরণ করতে শিক্ষার্থীরাও আনন্দ পায়। 


গোঠ্ঠীজীবন ও বিদ্যালয় 

বিদ্যালয়কে জনশিক্ষা বিস্তারের একটা বিশেষ কেন্দ্র বলা চলে। 
দেশের অধোগতির মূলে রয়েছে সাধারণের অজ্ঞতা | তাই এখন জনশিক্ষার 
উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, 
শিক্ষার্থীর সমাজই আমাদের দেশের ভবিষ্তং। জনসাধারণ সামগ্রিক 
শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশের অন্ততম অংশরূপে শিক্ষার্থীকে ঘিরে রয়েছে। 
শিক্ষার ফলে জনসাধারণ যদি রুচিবান্‌, স্ঠায়পরায়ণ, আদর্শনিষ্ঠ হয়ে ওঠে 
তাহ'লে তার একটা সামগ্রিক প্রভাব শিক্ষার্থীকে প্রভাবিত করবে । 

জনশিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমাজের 
সামগ্রিক পরিবেশ যাতে অনুকূল হয়, যাতে সামগ্রিক উন্নতি সহজ 
হয়ে ওঠে, সেটাই হবে লক্ষ্য। একদল স্বার্থবুদ্ধিহীন সেবাত্রতী গ্রামে 
গ্রামে বিদ্ভাবিতরণ ক'রে ও নানা উপায়ে নানা কথা, ম্যাপ, ক্যামেরা, 
গ্লোব ইত্যাদির সাহায্যে জনসাধারণের উন্নতিকল্পে প্রচার ক'রে বেড়াবে। 
এই দায়িত্ব শিক্ষকদেরই গ্রহণ করতে হবে। 

অবসর সময়ে আলোকচিত্র, বক্তৃতা, আলোচনা, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে 
লোকিশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে গোষ্ীজীবনে বর্তমান বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারা সঞ্চারিত করা যায়। শহ্রাঞ্চলেও একইভাবে ্বাস্থ্য-সমস্তা। 
ও সমাজ-সমস্তা সম্পর্কে নাগরিকদের অবহিত করা যেতে পারে । 

যে যে বিদ্যালয়ে কৃষিশাখার প্রবর্তন করা হয়েছে, সেই সব বিদ্যালয়ে 
সমাজগোষ্ঠীকে কৃষি-বিজ্ঞানের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা সহজ | 
তাছাড়া স্বতন্ত্র কেন্দ্র হিসেবেও সমাজ-গো্ঠীর অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাবার 
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জন্য বিগ্ভালয়গুলো সমাজ-শিক্ষা-বিভাগের সহযোগিতায় কাজ করতে 
পারেন। কিরূপে দলগতভাবে যৌধপ্রক্রিয়ায় এই কাজ সম্ভব হতে পারে, 
তা স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী উদ্ভাবন করতে হবে। এইভাবে বিগ্ভালয়ই 
হয়ে উঠবে সমাজের প্রাণ-কেন্দ্র। 

জনশিক্ষার প্রসারের জন্ত এই বি্ভালয়গুলোতেই নৈশ শিক্ষা- 
ব্যবস্থা করা সম্ভব। নৈশবিগ্যালয় গুলো পরিচালনা করবেন বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকগণ এবং তাদের সহযোগিতা করবে বয়স্ক শিক্ষার্থীরা । এইভাবে 
শিক্ষকদের নেতৃত্বে; বয়স্ক শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় জনশিক্ষার কাজ 
এগিয়ে যেতে পারে । বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে সমাজ-জীবন থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে তার জন্য সমাজের যেসব মুল কাজকর্ম ও সাংস্কৃতিক 
দিক আছে, সেগুলির উৎকর্ষ সাধন করবার জন্ত তাদের সচেতন ও 
সক্রিয় ক'রে তোলা দরকার। নিরক্ষর ব্যক্তিদের অক্ষরজ্ঞানসম্প্ন ক'রে 
তোলা, কিছু কিছু সাহিত্যবোধ জন্মানো, অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা এবং 
শরীরচর্ার সম্বন্ধেও অনেক কিছু করবার আছে। কতকগুলো বিষয় 
বিভিন্ন রাজ্যসরকারের সমাজ-শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করেছে। তাদের 
কাজগুলো যাতে সম্প্রসারিত হয়, তার জন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করা! প্রয়োজন । খেলাধুলো ও কৃষিবিষয়ে নানারপ প্রতিযোগিতা- 
মূলক ব্যবস্থা ক'রে ও প্রদর্শনী বিভাগ খুলে সমাজবাসীকে বিশেষভাবে 
অনুপ্রাণিত করা যায়। অবসর-বিনোদনের জন্য বিদ্যালয়ের হলঘরে 
নাটকাদির অভিনয় ও বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা ক'রে সমাজবাসীকে 
রুচিসম্মতভাবে সুস্থ জীবনযাত্রার অভ্যাস গঠনে সাহায্য করলে সফল হয়। 
যৌথ কাজকর্মের মাধ্যমে বর্তমান সমস্তাগুলোর নিরসনের জন্য শ্াষ্যমূল্যের 
দোকান খুলে বা সমবায় প্রথায় অন্তান্ত দ্রব্যাদির উৎপাদনে এবং ধর্ম-গোলা 
পরিচালনায় অভ্যস্ত করা যায়। এইসব করতে গেলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে 
অন্ঠান্ত সমাজবর্মীদের সহযোগিতার জন্য অগ্রসর 


যোগদানের ব্যবস্থা ক'রে নতুন পথের সন্ধান দেবেন। 


১২৪ শিক্ষার চারদিক 


শ্ৰেণীবিন্যাস 

শিক্ষায় শ্রেণীবিস্যাসের প্রয়োজন আছে কি না এ নিয়ে মতভেদের 
অন্ত নেই। কিন্তু একটা কথা য! আজ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, তা হ'ল বর্তমান 
শিক্ষাব্যবস্থায় শক্তির অপচয়। দেখা যায় যে, একই শ্রেণীতে বহু ধরনের 
ছাত্রছাত্রী এসে ভিড় করে। তাদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে কোনো 
দৃষ্টি দেওয়া হয় না। বিশেষ ক'রে শ্রেণীর মধ্যে যখন বিভিন্ন ৃদ্ধিস্তরের . 
শিক্ষার্থীদের দেখা যায় তখন সমন্তা আরও জটিল হয়ে ওঠে। কারও বুদ্ধি 
তীক্ষ, কেউ বা জড়বুদ্ধি। তারা যদি একই শ্রেণীতে শিক্ষার্থী হয় তবে 
সেখানে শিক্ষকের কর্তব্য কি হবে? এইসব নানা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে 
আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় | বুদ্ধি ছাড়াও ব্যক্তিত্বের নানাদিক কখনও কখনও. 
এত প্রকট হয়ে ওঠে যা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । এজন্ত বহুদিন 
থেকে বিভিন্ন দেশে শ্রেণীবিন্তাসের প্রশ্ন নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছে, কিন্তু দুঃখের 
বিষয় আজও এর পূর্ণ সমাধান হয়নি। কারণ, আর একটি দিক এই প্রশ্নের 
সঙ্গে জড়িত। সেটি হচ্ছে মানবিক দিক। ধার! বৃদ্ধির দিক থেকে কিছুটা 
বঞ্চিত তাদের একঘ'রে ক'রে রাখবার যৌক্তিকতা আছে কি না? অনেকেই 
বলবেন যে, শিক্ষায় গণতান্ত্রিক লক্ষ্য যদি পালন করতে হয় তবে সকলকেই 
তার ব্যক্তিগত মর্যাদা দিতে হবে, সকলকেই নিয়ে পরিপূরক শিক্ষা 
দিতে হবে। অর্থাৎ কিছু ভালো শিক্ষার্থীর সঙ্গে কিছু নিয়মানের শিক্ষার্থীর 
যোগাযোগ করলে নিয়মানের উপকার হতে পারে। এই ভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ 
জীবনে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষাদান চলতে পারে, এই হ'ল 
এক দলের যুক্তি। এ যুক্তির পেছনে মহান্‌ আদর্শ আছে সন্দেহ নেই, কিন্ত 
বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সমস্যাই দেখা দেয়। মনে প্রশ্ন জাগে, যারা পিছিয়ে পড়েছে, 
তারা কেন অগ্রগামীদের পেছনে টানবে? তাদের অগ্রগতির পথে বাধা স্থ্টি 
করার কোনো মানবিক অধিকার তাদের আছে কি না” _এই স্যায়-অন্তায়ের 
প্রশ্ন ছাড়াও একটা সামাজিক প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে। যারা মেধাবী, 
যাদের মধ্যে বিশেষ শক্তি লুকিয়ে আছে তাদের আরও এগিয়ে দিতে হবে__ 
যাতে তারা দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে । তাই পিছিয়ে- 
পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আমাদের যেমন সমন্তা, তেমনি সমস্তা হ’ল যারা 
প্রতিভাবান তাদের নিয়েও। বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠন ও শিক্ষাধারা 
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এই ছুই পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কারও বিশেষ উপযোগী হয় না। অথচ 
তাদের জন্যে কোন পৃথক শিক্ষাব্যবস্থাও আমাদের দেশে নেই। যা 
সাধারণ শিক্ষার্থী-সমাজের ভন্ত প্রচলিত তাও ক্রটিপূর্ণ। একথা স্বীকার 
করতেই হবে যে, আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্তা ব্যক্তিত্বের 
জমস্তা | কিভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিককে বিকশিত করা যায়, 
কিভাবে তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানো যায়, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা 
তার কতটুকু আয়োজন করেছে, এমনি নানা প্রশ্ন স্বতই মনে আসে । তারপর 
যখন আমাদের দেশের স্থানীয় সমাজ, আথিক পরিস্থিতি, সাংস্কৃতিক 
বৈচিত্র্যের কথা মনে হয়, তখন বোঝা যায় যে, এই বিরাট দেশে সমস্তাও 
বিরাট । এজন্তে গণতান্ত্রিক লক্ষ্যকে বিসর্জন না দিয়েও শিক্ষাব্যবস্থায় 
একটা সামগ্রন্ত আনা যায় কি না ভেবে দেখতে হবে। তাই শ্রেণী-বিস্তাসের 
সার্থকতা আছে বলে মনে হয়। কিভাবে এই শ্রেণীবিস্তাসে যথাসম্ভব 
সামঞ্জন্ত বিধান করা যায় তা ভাববার কথা। 

শ্রেণীবিন্তাসের রীতি । শ্রেণীবিস্তাসের রীতি আলোচনা করার 
আগে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা দরকার । আগেই বলেছি 
যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব শিক্ষার হ্বযোগ-স্থবিধা দেওয়াই শেণী- 
বিস্তাসের লক্ষ্য। এজন্য শিক্ষার্থীদের কোনো-না-কোনে! ভিত্তিতে একই শ্রেণীর 
ভিন্নধারায় ভাগ ক'রে ফেলার প্রয়োজন । কেবল শ্রেণীপাঠনই নয় ; সামঞ্জস্ত 
রেখে কিভাবে তাদের শিক্ষামূলক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য কর! যায় 
সেটাও ভাববার কথা । উদ্দেশ্য স্পষ্ট হলেও বাস্তবক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষককে বহু 
সমন্তার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত দেখা যায়, যেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভর্তি 
হবার জন্যে আসে তাদের কেবল বৃদ্ধিগত পার্থকাই বড় নয়, তাদের রুচি, গৃহ- 
পরিবেশ একেবারেই বিভিন্ন। তাই একই শ্রেণীতে এইসব শিক্ষার্থীকে সমবেত 
করলেও নানা সমস্তার উদ্ভব হয়। যেমন, সামাজিক জীবনে শিক্ষার্থীরা 
মেলা-মেশার ফলে শিক্ষার উপাদান সংগ্রহ করে। কিন্তু এই মেলা- 
মেশার মাধ্যমে যদি স্বগ্ভতা গ'ড়ে না ওঠে, তবে একটা পারস্পরিক ব্যবধানের 
সূচনা হয় ও সেটা দুঃখের ব্যাপার হয়ে দড়ায়। এটি একটি বিশেষ সমস্তা 
সন্দেহ নেই। এছাড়া, বুদ্ধির স্তরের দিক থেকেও বিচার করলে দেখা যায়, 
শ্রেণীবিস্তাসে নানা সমস্তা এসে পড়ে। তাই প্রধান শিক্ষকের পক্ষে এটি 
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একটি বিরাট সমস্তা | 40199-16056100, though a necessity, is one 
of the big difficulties which beset the thorny path of the: 


headmaster.” 


নানাভাবে শ্ৰেণীবিন্যাস সম্ভবপর হয়, যেমন-_বয়স অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা ধারায় বিভক্ত করা। কখনো বা শক্তি ও বুদ্ধির্ত্ি 
অনুযায়ী, আবার কখনো! পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি ক'রে । ভিন্ন ভিন্ন 
পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও কোনো একটি বিশেষ পদ্ধতি সবক্ষেত্রে উপযোগী, 
একথা বলা যায় না। কারণ প্রত্যেক পদ্ধতির স্ববিধ! অস্তবিধা দুই-ই আছে। 
সাধারণত, ক্ষেত্র অনুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচন কর! হয়। তবে বর্তমানে অনেকেরই 
ধারণা যে বয়স অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের উপযোগিতা আজ কমে এসেছে । 
কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, প্রায় সমবয়সী ছাত্রছাত্রী একই 
শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এর ব্যতিক্রম খুব কমই দেখা যায়। তাছাড়া, বয়স 
অনুযায়ী বুদ্ধি, আবেগ ও অনুভূতির যে সমান বিকাশ হয় তাও নয়। তাই 
বয়সের ভিত্তিকে মনস্তাত্বিক ভিত্তি বলা চলে না। বরং বুদ্ধি ও শক্তি-সামর্্যের 
উপর ভিত্তি ক'রে শ্রেণীবিভাগ করলে যে সংহতি ও পারস্পরিক নৈকট্য 
আসবে তা বয়সের ভিত্তিতে নাও আসতে পারে। তবে শ্রেণীতে একই 
বুদ্ধির স্তরের সব শিক্ষার্থী থাকলেও তাদের মধ্যে অন্য দিক থেকে ব্যবধান 
থাকতে পারে | যেমন--আবেগময় জীবনের দিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
পটভূমিকার দিক, ইত্যাদি। 


অনেকে আবার এই সব ভিস্তিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র পরীক্ষার ফলা- 
ফলের উপর নির্ভর ক'রেই শ্রেণীবিভাগ করবার পরামর্শ দেন। সবচেয়ে 
ভালো ছেলেরা একটি শ্রেণীতে থাকবে, আর যাদের পরীক্ষার ফল খারাপ 
তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী থাকবে । এই হ'ল তাদের পরিকল্পনা । 
কিন্তু এই প্রণালীকে সমাজতাত্বিক দৃষ্টিতে কোনোমতেই সমর্থন করা যায় 
শা। কারণ সমাজে সবরকম লোকেরই সমন্বয় ঘটেছে | ভালো-মন্দ, বুদ্ধিমান- 
অল্পবুদ্ধি প্রত্যেক রকমের লোক নিয়ে সমাজ । তাই একদলকে প্রাধান্য 
দিয়ে আর একদলকে বর্জন করা বর্তমান গণতান্ত্রিক নীতির কতটা সমর্থন 
পাবে ত| বিবেচ্য । বরং যার যেটুকু ভালো আছে, যার যেটুকু ঘাটতি 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা Sy 
আছে তার সবকিছু সমন্বয়ের ফলে যে সাধারণ মানের স্ষ্টি হবে তা কোনো, 
কোনো দিক থেকে বাঞ্ছনীয় । 
দেখা যায় যে, বাস্তবক্ষেত্রেও আজ এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। 
কারণ, অন্ত যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন কর! যাক-না কেন তাতে মানুষে 
মানুষে ব্যবধান বেড়েই চলবে। ভবিষ্যৎ সমাজের কথা চিন্তা ক'রে তাই 
বিদ্যালয়ের শুরু থেকে এই শ্রেণীবিভাগের প্রাচীর খাড়া করার কোনো 
যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। আজকের দিনে 9:225198-এর প্রশ্ন নিয়ে 
বৃটেনে বহু বাগৃবিতগ্ চলেছে। শেষে দেখা গেছে যে, সর্বজনগ্রাহথ কোনো 
সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়। এক এক দল এক এক মতকে সমর্থন 
করেন। যাঁদের মধ্যে মানবিক দৃষ্টি উজ্জ্বল তারা মনে করেন যে, পৃথিবীতে 
প্রত্যেক মানুষেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রত্যেক মানুষেরই ক্রটি- 
বিচ্যুতি আছে, ভালো-মন্দ আছে। তাই সহযোগিতার ভিত্তিতে সকলকে 
নিয়ে গণ-উন্নয়নের কাজে ব্রতী হওয়া দরকার । আর তা শুরু হবে বিদ্যালয়- 
জীবন থেকে । সবদিক থেকেই বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সামগ্রস্তবিধানের বিশেষ 
প্রয়োজন রয়েছে। আর এই শ্রেণীবিত্তাসের সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের 
ভাবী জীবনের সাফল্যের উপর | কেবল পরীক্ষায় ফলাফলটা একমাত্র মাপকাঠি 


হবেনা । সত্যিকারের নাগরিক হিসাবে তারা যোগ্যতা কতখানি অর্জন 


করল সেটাও দেখতে হবে । একথ| ভুললে চলবে না যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য 
কেবল মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী তৈরী করা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল, সামাজিক 


জীবনের উন্নয়ন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ । 


বিদ্যালয়ের মূল্যায়ন 


সর্বোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণী 

বর্তমানে অনেকে Examination কথাটি তুলে দিয়ে Evaluation. 
কথাটি প্রবর্তিত করার পক্ষপাতী । কারণ পরীক্ষা করা আমাদের 
উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর প্রতিটি কর্মের মূল্য 
নির্ধারণ করা এবং সেগুলি এমনভাবে লিপিবদ্ধ কর! যাতে তার প্রতিটি 
দিকেরই ঠিক মূল্য আমরা দিতে পারি। পরীক্ষায় আমরা ছাত্রছাত্রীদের 
বিশেষ কতকগুলি দিকের পরিচয় পাই বটে, কিড তার সামগ্রিক 
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পরিচয় পাই না। বর্তমানে আবার শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের প্রশ্নটি বেশ 
গুরুতর আকারে দেখা দিয়েছে। সেই ব্যক্তিত্ব-নিরূপণ কখনও কয়েকটি 
প্রশ্নের মাধ্যমে জানা যায় না। এর জন্য চাই সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ। 
শিক্ষার্থীদের প্রতিটি সম্ভাবনাকে জানা এবং তার জন্তে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা 
করাই বর্তমানে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । তাই বর্তমানে Evaluation- 
এর প্রশ্নটি বেশ প্রকট | Evaluation programme-র চারটি স্তর 
খাকবে £ 

(১) মূল্যায়নের কোনো পরিকল্পনা করার আগে সেই পরিকল্পনার 
লক্ষ্য ও আদর্শ ঠিক করতে হবে, এবং সেই লক্ষ্য যাতে বর্তমান যুগের 
সামাজিক পরিবেশকেই উন্নততর করে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে । 

(২) সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে যে ধরনের শিক্ষার পরিবেশ রচিত 
হওয়| উচিত তার জন্তে চেষ্টারও প্রয়োজন আছে। 

(৩) প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের আচরণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা, আচরণের 
পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করা এবং শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র কতদূর 
বিস্তৃত তার পরিচয় রাখতে হবে। 

(৪) নির্ধারিত লক্ষ্যে কতদূর শিক্ষার্থীরা পৌছেছে তা জানবার জন্তে 
উপযুক্ত অভীক্ষা (99) ব্যবহার করার সার্থকতা আছে । বর্তমানে চারদিকে 
নব নব পরিকল্পনা চলেছে । তাতে নতুন নতুন লক্ষ্যে পৌছবার ইঙ্গিত 
দেওয়া হচ্ছে, এবং তার জন্তে নানারকম উপায়ও উদ্ভাবিত করা হয়েছে। 
যেমন, বর্তমানে শিক্ষায় নতুন বারা প্রবর্তন করা হয়েছে Multipurpose 
পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মানসিক সামর্থ্য ও প্রবণতার 
পরিচয় পাবার জন্য নানারকম 'e৪৮-এর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত 
অভাব এখনও মিটছে ন]। 

বর্তমানে শিক্ষাগত নির্দেশ ও বৃত্তিগত নির্দেশের প্রয়োজন আমাদের 
দেশে প্রকঃ হয়েছে, একথা দেশের সমস্ত চিন্তানায়কেরা উপল'্ধ 
করেছেন । * 
কিন্ত এই নির্দেশকে সার্থক ক'রে তুলতে হলে চাই ছাত্রকে জানা, প্রতিটি 
পরিবেশেই ছাত্রের আচরণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ কর1। সেই জন্তেই 
Cumulative Record Cards বা সৰ্বোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণী একান্ত 
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'প্রয়োজনীয়। শিক্ষার পরিবেশ কতটা উন্নত হয়েছে এবং নির্ধারিত লক্ষ্যে 
'পৌছবার পক্ষে & পরিবেশ কতখানি অনুকুল তার উপর বার বার জোর 
দিয়েছে মুদালিয়ার কমিশন । 


“But neither the external examination nor the পানী 
examination, singly or together, can give a correct and 
‘complete picture of a pupil’s all-round progress at any 
particular stage of his education, yet it is important for us 
to assess this, in order to determine his future course of 
study or his future vocation. For this purpose a proper 
‘system of school records should be maintained for every 
pupil indicating the work done by him in the school from 
day to day, month to month, term to term and year to 


year.” 


স্বৃতরাং শিক্ষার্থীর প্রগতির মূল্যায়নের জন্য এই Record 0৮d হবে 
একটি দর্পন । এই কার্ড শিক্ষার্থীর মনের প্রতিটি দিকের পরিচয় বহন 


করবে । 
কে) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর একক সাহায্যের জন্য তাকে ব্যক্তিগত- 
ভাবে লক্ষ্য করা এবং ব্যক্তিগত সমস্তার সমাধানের চেষ্টা করা । তাই এই 
Record Card-এ যে শিক্ষার্থীর বিবরণ লিখিত হবে সেই শিক্ষার্থীকে 
«এককভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে । শিক্ষার পদ্ধতি হচ্ছে ব্যক্তিগত পদ্ধতি । 
এটিও তারই একটি দিক। এই তথ্যলিপিটি হবে confidential বা! 
গোপনীয়। এটি গোপনীয় এই অর্থে যে, কেবলমাত্র বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং 
শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ থাকবে । 

(খ) শিক্ষার্থীর জীবনের প্রতিটি দিকেরই পরিচয় এতে থাকবে। 
প্রত্যেকটি বিবরণ সংগ্রহ করার পর ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে ও 
‘তাকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত ব'লে জেনে নিয়ে তবে পত্রে তা লিপিবদ্ধ করতে 
হবে। ছাত্রছাত্রীদের এই বিবরণ বিগ্যালয়-জীবনের স্থিতিকাল ধরে চলবে । 

(গ) এই প্রগতি-পঞ্জীর বিবরণগুলি অত্যন্ত সহজ হবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে 
হবে যাতে প্রত্যেকটি বিবরণ নিখুত ও সত্য হয়। স্থান অপূর্ণ থাকলে ক্ষতি 
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নেই; কিন্তু কোনো অসত্য বা সংশয়জনক বিবরণ যেন এতে স্থান না পায়। 
তবেই এটিকে জীবন্ত ও প্রকৃত লিপিচিত্র ব'লে মেনে নেওয়া যাবে। 

(ঘ) এতকাল ধ'রে বিবরণী-পত্র বলতে কেবলমাত্র পরীক্ষার নম্বরের 
বিবরণই বোঝা যেত, কিন্তু প্রগতি-পঞ্জী তা থেকে আলাদাঁ। তা ব'লে এতে 
যে পরীক্ষার নম্বর থাকবে না, তা নয়। কারণ পরীক্ষার নম্বরের মধ্য 
দিয়েও আমর! ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই। এই 
বিবরণীতে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বিষয়-জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যাবে না, 
তার সামগ্রিক পরিচয়ও পাওয়া যাবে। এতে শিক্ষার্থীর শারীরিক, সামাজিক, 
চারিত্রিক বৃত্তি, বিষয়-জ্ঞান, পাঠ্যতালিকা-বহিভূর্ত বিষয়ে অনুরাগ প্রভৃতির 
জীবন্ত লিপিচিত্র পাওয়| যাবে। 

(ড) শিক্ষার্থী যাতে নিজেকে জানতে পারে, নিজের অবস্থা বুঝতে 
পারে, নিজের উন্নতির পথ তৈরি করতে পারে, এর লক্ষ্য হচ্ছে তার জন্তে 
সহায়তা করা । তাছাড়াও যাতে সে নিজের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাকে 
যাচাই ক'রে নিতে পারে তার একটি অপূর্ব স্যোগ ঘটে এই প্রগতি-পঞ্জীর 
মাধ্যমে । 

Record Card-এর জন্য তথখ্যসংগ্রহ 
তথ্যসংগ্রহের সময় কি কি নীতি গ্রহণ করা হবে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। নিয়লিখিত নীতি অনুযায়ী তথ্য গ্রহণ কর! বাঞ্ছনীয় £ 

(১) এই প্রগতি-পক্জীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে জানা ও জানানো । 
অতএব কোনো! বাঁধাধর! নিয়মে ব'লে দেওয়| যায় না কোন কোন তথ্য গ্রহণ 
করা উচিত, আর কোন কোন তথ্য গ্রহণ করা উচিত নয় । তবে যে ঘটনা বা 
যে তথ্য ছাত্রছাত্রীর বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেই সমস্ত ঘটনাই 
লিপিবদ্ধ করা উচিত। বৃদ্ধি ও বিকাশ বলতে শারীরিক, বৌদ্ধিক; 
আনুভূতিক, ব্যক্তিত্বমূলক প্রভৃতি সমস্ত দিকের কথাই আমাদের বিবেচন! 
করা উচিত। 

(২) - শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বা আন্ুভূতিক বা! সামাজিক সত্তার পরিচন্ন 
পাওয়ার জন্য যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়, সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব- 
ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার । স্থৃতরাঁং সেই তথ্যগুলিই গ্রহণ করা উচিত 
যেগুলি তার ব্যবহারে লাগবে । 
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প্রগতি-পঞ্তীর মধ্যে যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয় সেগুলোকে নিয়লিখিত 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ 

(ক) সাধারণ বিবরপজ্ঞাপক ( General Data) এই বিভাগে পড়ে 
স্কুলের নাম ও ঠিকানা, ছাত্রের বা ছাত্রীর নাম ও ঠিকানা, পিতার নাম, ভর্তি 
হওয়ার তারিখ ইত্যাদি । যদি কেউ অন্ত বিদ্যালয় থেকে আসে তবে সেই ' 
বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা, জন্মতারিখ, শ্রেণী, সেকশন (বিভাগ ), অভি- 
ভাবকের বৃত্তি ও গুণাবলী, ইত্যাদি নানাপ্রকারের তথ্য এতে সংগৃহীত হয়। 

(খ) পরিবেশগত এবং পটভূমিকাগত বিবরণ ( Environmental 
and Background Data )—এই পর্যায়ে পড়ে শিক্ষার্থীর গৃহের 
পরিচয়, পরিবারে তার স্থান, অন্যান্য ভাইবোনের সংখ্যা, পিতামাতার গুণ, 
পিতামাতার বৃত্তি, প্রতিবেশীর বা পাড়ার পরিচয়, পরিবারের আথিক ও 
সামাজিক অবস্থা, পরিবারের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, পরিবারের অন্ান্ত 
ব্যক্তিবর্গের প্রতি শিক্ষার্থীর আন্মভূতিক বা প্রক্ষোভসূচক সম্পর্ক বা 
প্রতিক্রিয়া, পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্পর্ক, পিতা ও শিক্ষার্থীর এবং 
মাতা ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক। এই সমস্ত বিষয় তার বৃদ্ধি ও 
বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 

গে) মানসিক বিবরণ ( Mental Data )--এই পর্যায়ে পড়ে 
শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতির বিবরণ। সাধারণত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
পরীক্ষা থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করি। কিন্তু তাছাড়াও, শ্রেণীতে 
শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া, আলোচনাচক্রে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া এই সমস্ত তথ্য 
থেকেও তার বিষয়োন্নতির বিবরণ পাওয়া,যেতে পারে । 

(ৰ) মনস্তাত্বিক বিবরণ ( Psychological Data )—এই পর্যায়ে 
পড়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ওণাবলী বা উপাদান? সামাজিক 
পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক ও তার আগ্রহ, ঝৌক, 
সামর্থ্য, প্রেরণা, প্রক্ষোভ সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি-_এই সমস্ত তথ্য এই 
পর্যায়ভুক্ত। 

(ঙ) সামাজিক বিবরণ (Social Data )_ শিক্ষার্থী নিজেকে তার 
পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে কি ভাবে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করছে, তার 
বন্ধুবান্ধব-কি ধরনের, তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার, বিভিন্ন সামাজিক 
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কর্মে সে কি ভাবে অংশ গ্রহণ করে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মে সে যোগদান 
করেছে কিনা, সে কোন কোন খেলাধুলোয় অংশ গ্রহণ করে, বিভিন্ন 
খেলাধুলোয় তার অবস্থা কি, অন্য কোনো সংগঠনে অথবা সমাজোন্নয়ন- 
মূলক কর্মে সে যোগদান, করে কি না__এই সমস্ত তথ্য এই পর্যায়ে পড়ে । 

চে) অন্ঠান্ত বিবরণ (0৮19. 73৪৮ )__বিগ্ভালয়ের বাইরেও শিক্ষার্থীর 
একটি বিরাট ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে তার ব্যাপক পরিচয় পাওয়| যায়। তার 
শিক্ষাগত কোনো কাজ, বৃত্তি-নির্বাচনকারী কোনে! কাজ, কাজকর্ম করার 
আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা, তাঁর পড়াশুনা করার একাগ্রতা ও ইচ্ছা; তার বিভিন্ন 
অভ্যাস এবং উচ্চাকাজ্কার তথ্য এই পর্যায়ে পড়ে । 


বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্যদের কর্তৃপক্ষ যে Record 082০. চালু 
করেছেন, তাতে যা যা স্থান পেয়েছে তা নিচে দেওয়া হ'ল £ 

(১) স্বাস্থ্য-জ্ঞাপক বিবরণ ( Health Record ) 

(২) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কি কি দায়িত্বশীল কর্মে নিযুক্ত হয়েছে ও তার 
কোনে! পারিতোষিক প্রাপ্তির বিবরণ ( Position of responsibility 
held in school and awards obtained ); 

(৩) আগ্রহ-জ্ঞাপক তথ্য ( Interest ) ; 

(৪) বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠোন্নতির বিবরণ (9০০০! 
Achievements ) ১ 

৫) পাঠ্যতালিকা-বহিভূত কার্যাবলী (Co-curricular Activities); 

(৬) ব্যক্তিত্ব-জ্ঞাপক বিবরণ ( Personality ) ; 

(৭) অন্যান্য বিবরণ ( Other Information ) | 

মনে হয় এই সঙ্গে শিক্ষার্থীর একটা ফটোও সংযোজিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

(১) স্বাস্থ্য-জ্ঞাপক বিবরণ_এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সময়ে 
ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়ে যাতে 
নিয়মিতভাবে Medical Inspection বা স্বাস্থ্যবিষয়ক পরিদর্শন হয় তারও 

ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্ত ছূর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে 
Medical Inspection-aর ব্যবস্থা শুধু যে .অপ্রচুর তা নয়, চাহিদার 
তুলনায় নিতান্ত সামান্ত। যতক্ষণ না এই ব্যবস্থা আমাদের বিদ্যালয়ের 
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একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হয়ে দীড়াচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের 
ছাত্রছাত্রীদের কোনো সার্থক এবং সঠিক স্বাস্থ্যনির্ণায়ক বিবরণী পাওয়া 
যেতে পারে না। আমাদের দেশের অগণ্য পলীগ্রামে এমন অনেক 
বিদ্যালয় আছে যেখানে কালেভদ্রেও ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। 
যাদের পাওয়া যায় তারা হয়তো নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এক্ষেত্রে একমাত্র 
সমাধান হচ্ছে, কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারকে বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করা । 
আমাদের দেশে যে সমস্ত ডাক্তার বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁরাও 
কালেভদ্রে বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন। তার ফলে তাদের দ্বারা বিদ্যালয় 
কোনোদিনই ৷ উপকৃত হয় না। এর ভজন্ত শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত 
ডাক্তারদের জন্যে যদি কোনো বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং সপ্তাহে 
কয়েক ঘন্টা তাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করেন, তাহলে এই উদ্দেশ্য 


সার্থক হতে পারে |. 
(২) দায়িত্বশীল কার্যে অংশ গ্রহণ_এই বিষয়টি অন্তভুক্ষি করার 


কারণ হচ্ছে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া। 
বিভালয়ের সামাজিক জীবনে যেসব শিক্ষার্থী কোনো দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিয়েছে বা নেতৃত্বের স্থান অধিকার "করেছে (যেমন, যারা মনিটার বা 
ক্যাপ্টেন পদে আছে) তাদের মধ্যে আমরা দায়িছজ্ঞান বা নেতৃত্ব প্রভৃতি 
কতকগুলো গুণের পরিচয় পাই। তাছাড়া, কোনো সামাজিক উৎসবে বা 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যে কোনো দায়িত্বশীল ভূমিকা নিলেও অনুরূপ বিবরণ 
পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে, এইরকম দায়িত্বশীল পদে 
খুব অল্প শিক্ষার্থীই অধিষ্ঠিত থাকে । তাই এই বিষয়টি খুব অল্প শিক্ষার্থীর প্রতি 
প্রযোজ্য । কিন্তু যদি নানাপ্রকারের কাজ অন্তভূ্ত করা যায় তাহলে এই 
সব পদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং তার ফলে প্রায় সব ছাত্রছাত্রীরই 
দায়িত্বজ্ঞানের পরীক্ষা হবে। 

(৩ আগ্রহ-জ্ঞাপক তথ্য-_এইটির সঙ্গে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত 
নির্দেশের সমস্ত সমস্যা নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই শিক্ষার্থীর আগ্রহ জানার 
ভজন্তে বিদ্যালয়ে নানারকমের কাজকর্মের ব্যবস্থা থাকা উচিত । যেমন__ . 

কে) ভাষাগত ( Linguistic): বিদ্যালয়ে প্রাচীর-পত্রিকা, মুদ্রিত 
বিদ্ালয়-পত্রিকা, সাহিত্য-সমালোচনাচক্র ও বাসর, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, 
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সাহিত্য-জ্ঘ, পাঠাগারে ছাত্রছাত্রীর পঠিত পুস্তকের বিবরণ, সাহিত্য 
শিক্ষকের অভিমত-_এই সমস্ত থেকে শিক্ষার্থীর ভাষাগত আগ্রহের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

বে) বৈজ্ঞানিক (৪০ienti{i০) 2 ছাত্রছাত্রীর এই বিষয়ে পরীক্ষার 
বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে ল্যাবরেটরি । ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায় কিভাবে অংশ গ্রহণ করছে, তা থেকে তাদের আগ্রহ জানা যেতে 
পারে। তাছাড়া, পারিপার্শ্বিক জিনিসের প্রতি তাদের অন্নুসন্ধিৎসা থেকেও 
বৈজ্ঞানিক আগ্রহ জানা যায়। 

(গ) যাল্র্িক (1507:1০9] ) 8 যার আগ্রহ কোনো কিছু টুকিটাকি 
জিনিস তৈরি করার দিকে, তার আগ্রহ যান্ত্রিক ব'লে মনে হয়। এই 
আগ্রহ জানার জন্য বিদ্যালয়ে শুধু যে Technical Branch থাকবে তা নয়? 
নানারকম জিনিস তৈরি করার এবং জানার হ্বযোগ-হৃবিধা শিক্ষার্থীদের 
সকলকেই দিতে হবে । যেমন-_নানারকম কাঠের কাজ, চরকার কাজ, 
নানারকম যন্ত্রযথা Motor, Wheel, Lathe প্রভৃতি রাখা যেতে 
পারে। ইলেকট্রিক বেল তৈরি, ইলেকটি ক আলো, ফ্যান, রেডিও, 
লাইনিং ইত্যাদি কাজের প্রতি ঝৌক থেকে যান্ত্রিক আগ্রহ বোঝা যায়। 

(ঘ) অঙ্কনবিষয়ক (A76i৪6i০) £ এর জন্যে বিদ্যালয়ে আকার সাজসরঞ্রাম? 
তুলি ও রং-এর সেট, নানারকম জিনিস তৈরি কর1__যেমন, কাগজের ফুল, 
মালা, চক্র বা মুৰ্তি তৈরি, মাটির কাজ, মাটির নানাপ্রকারের ফল, আকার, 
মুতি প্রভৃতি তৈরি করার জন্যে সাজসরঞ্জাম ও প্রচুর স্থযোগ থাকা দরকার । 

(ঙ) সঙ্গীতবিষয়ক (]4591921) £ এতে আগ্রহ প্রায় অনেক ছাত্র- 
ছাত্রীরই থাকে এবং তারা নিজেরাই অনেকাংশে উদ্যোগী হয়। এর জন্যে 
নানাপ্রকার ব্যবস্থা বিগ্ভালয়ে থাকা উচিত। কঠ-সংগীত ছাড়াও, যন্ত্র 
সংগীতের জন্তেও তবলা, পাখোয়াজ ইত্যাদি নানাপ্রকার সরঞ্জাম বিদ্যালয়ে 
থাকলে ভালো! হয়। আর এজন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকেরও প্রয়োজন । 

(চ) কৃষিবিষয়ক (46760160781) 5 পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ। 
সারা ভারতও তাই। স্বতরাং প্রায় সব রাজ্যের শিক্ষার্থীদের মধ্যেই কৃষি- 
বিষয়ে একটা আগ্রহ দেখা যায়। সেইজন্য বিদ্যালয়ের কাছাকাছি কিছুটা জমি 
এবং নানাপ্রকারের ফসল উৎপন্ন করার জন্য উন্নত স্তরের যন্ত্রপাতি থাকা! 
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উচিত। একজন অভিজ্ঞ কৃষি-শিক্ষকের পরিচালনায় কয়েকজন শিক্ষার্থী 
ফসল উৎপাদন, বাগান ইত্যাদি তৈরি করবে। এইসব কাজের মধ্য দিয়ে 
শিক্ষার্থীদের কৃষিবিষয়ক আগ্রহ সম্পর্কে আমরা জানতে পারব । 

(ছ) বাণিজ্যিক (Commercial) : Type-writing, Short-hand, 
বাণিজ্যিক ভূগোল প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ওঁৎস্ক্য থেকে শিক্ষার্থীর 
আগ্রহ জানা যায়। 

(জ) গার্বস্থ্যবিজ্ঞান (Home 9০190০9) £ গার্হস্থ্য কর্ম ও পরিচালনায় 
-আগ্রহ (Interest in household work and management) £ গাহৃস্থ্য- 
কর্মে আগ্রহ সাধারণত ছাত্রীদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য ৷ 

(ঝ) অন্তান্ত উল্লেখযোগ্য আগ্রহ (Any other noted interests) ২ 
উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া অন্ত কোনো বিষয়ের প্রতি কোনো শিক্ষার্থীর 
“বিশেষ কোনে! আগ্রহ থাকলে তাও উল্লেখযোগ্য | 

(৪) পাঠোম্নতির বিবরণ_বিদ্তালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতির 
বিবরণ যেমন এতে লিখিত থাকবে, তেমনি একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে অন্যান্ত 
শিক্ষার্থীর তুলনা, তার প্রাপ্ত নম্বরের গড়, তার শ্রেণীগত অবস্থান প্রভৃতি 
শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতির একটি পূর্ণ পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয় । তার বিভিন্ন 
বিষয়ে উন্নতির বিবরণ নম্বরের সাহায্যে না দিয়ে অন্য কোনো! গুণগত 
‘হিসাবেও ধার্য করা যেতে পারে । 

(৫) পাঠ্যতালিকা বহিভূতি কার্ধাবলী-_এর মধ্যে যে সমস্ত বিষয় 
-অন্তভূর্ত তা হচ্ছেন 

(ক) খেলাধূলাজনিত £ খেলাধুলোর মূল উদ্দেশ্য অবসর বিনোদন 
হলেও এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অনেক গুণের বিকাশ হয়, যেমন_ ধৈর্য, সহন- 
শ্ীলতা, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, ইত্যাদি । কোন শিক্ষার্থী কতবার কি খেলায় 
'অংশ নিয়েছে, খেলায় তার কৃতকার্ধতা সে কি ভাবে গ্রহণ করেছে_এই 


সব দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। 

বে) সাহিত্যিক ও বৌদ্ধিক £ এই পর্যায়ে পড়ে বিতর্ক সভায় অংশ 
গহণ, প্রাচীর-পত্রিকায় লেখা, বিষ্ভালয়-পত্রিকা পরিচালনা করা, সাহিত্য 
'আলোচনা-চক্র গ'ড়ে তোলা, ছবির সাহায্যে গল্প তৈরি করা, কথা নিয়ে 
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খেলা, ইত্যাদি । এইগুলো থেকে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, সাহিত্য- 
রসবোধ, বিশ্লেষণশক্তি প্রত্যাশা করা যেতে পারে । 

গে) অবসরবিনোদনসূচক £ যা শরীর ও মনের কর্মক্ষমতা যোগায় ও 
উদ্দীপনা আনে, যেমন- ভ্রমণ, বাগান তৈরি, আবৃত্তি, সঙ্গীত, অভিনয়, 
পিকনিক, ইত্যাদি কার্ষকলাপকে এই পর্যায়ে ফেলা চলৈ। 

(ঘ) সামাজিক £ এই পর্যায়ে পড়ে সমাজোন্নয়নমূলক কোনো কাজ, 
দরিদ্রদের সাহায্য করার প্রচেষ্টা, আর্তদের সেবা, পাঠাগার স্থাপন ও 
পরিচালনা, বিদ্যালয় পরিচালনা, বিদ্যালয় ও তৎপার্শবর্তা অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ স্যর্টির উদ্দেশ্যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা, ইত্যাদি । / 

৬) ব্যক্তিত্ব-ভ্ঞাপক বিবরণ_এর একটি, প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
ব্যক্তিত্বের পরিমাপ। ব্যক্তিত্ব আমাদের জীবনের সমস্ত. কর্মের মধ্যেই 
প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের 
আভাস পাওয়া যায়।  সেইগুলি শিক্ষকদের, সঙ্গে পরামর্শ ক'রে লিখে 
রাখতে হবে। নিয়লিখিত বিষয় সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে 

কে) কার্যোগ্ম (1৪৮০) : যে গুণের জোরে কেউ কোনো! কাজে 
দায়িত্ব নেবার জন্যে এগিয়ে যায়, তাই হু'ল-কার্ধোগ্তম । নিজের থেকে 
কোনো শিক্ষার্থী কোনো কাজের ঝুকি নিতে চায় কি না. এটি হ'ল দ্রষ্টব্য | 
আর এর উল্টো দিকটা হচ্ছে কোনো কাজ ঘাড়ে এলে ভয়ে পিছিয়ে যাওয়|,- 
গতানুগতিক অন্তপ্রদশিত পন্থায় কাজ করা, নতুন কিছু উদ্ভাবন না করা। 
কার্ধোগ্মের পরিচয় আমরা পাই বিদ্যালয়ের কোনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
উৎসব পরিচালনায়, কোনো খেলার পরিচালনায়, শ্রেণীর কোনো কাজে। 

খে) অধ্যবসায় (0:.809৮:5) £ এটি ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক । 
এই গুণটিই শিক্ষার্থীকে পরিশ্রমী ক'রে তোলে । কোনো নতুন কাজে সাহস 
এনে দেয় এই গুণ» এতে আসে আগ্রহ ও প্রেরণা । সাধারণত যেসমন্ত 
কাজে বেশি সময়, ধৈর্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তাতে অধ্যবসায় বিশেষ 
কাজে লাগে । 

গে) দায়িত্ববোধ (Responsibility) : এই গুণটির সঙ্গে কার্ষোগ্যমের 
সম্পর্ক রয়েছে। কার্ধোগ্ভম অনেকের থাকতে পারে, কিন্তু দায়িত্ববোধ 
থেকে আসে সাহস এবং কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করা । যাঁদের 'এই 


EERE SARE রি 


গুণটি থাকে তারা সাধারণত বিদ্যালয়ের কোনো উৎসবে গুরুত্বপূর্ণ পদে 
অধিষ্টিত হয়। এই গুণটি না থাকলে আসে যত্বহীনতা, মমোযোগহীনতা” 
অন্যমনস্কতা, ইত্যাদি ৷ [ও 
(ঘৰ) দলবদ্ধতা (Co-operativeness) ১ শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশের 
পথে এই গুণটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারুর সঙ্গে মিলে দলবদ্ধ হয়ে কাজ 
করা, সকলের সঙ্গে ভাবের আদীন-প্রদানে উৎসাহ দেওয়া__-এই হ'ল গুণটির 
বৈশিষ্ট্য। বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা দিয়েও, এই গুণটির গুরুত্ব মাপা যায় ৷ 
নাগরিক জীবনের প্রস্তুতির পথে এটি একটি বিশেষ গুণ। এটিকে বাদ 
দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুষ্ঠু এবং নাগরিকতাবোধ গ'ড়ে তোলা যায় না ] 
(ঙ) প্রক্ষোভগত সাম্য ( Emotional balance)? যে শিক্ষার্থী 
সহজে মেজাজ হারিয়ে ফেলে না, তারই এ গুণটি আছে। আচরণে' 
ধবীরতা এবং অপরিবর্তন্শীলত| হ'ল এর লক্ষণ। এর বিপরীত লক্ষণ' 
হচ্ছে, খিটখিটে মেজাজ, স্বস্থমপ্তিদ্ধে ধীরভাবে আত্ম-সমালোচনা শুনতে না 
পারা। যার মনে প্রক্ষোভগত সাম্য নেই, সে মানসিক দন্দে কষ্ট পায়, 
অপরে তার সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করে এই রকম মনে করে। বন্ধুদের 
সঙ্গে কথোপকথন থেকে, শিক্ষকের প্রশংসা ও নিন্দার প্রতিক্রিয়া থেকে তার 


মনের প্রক্ষোভকালীন অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। 
চে) আত্মবিশ্বাস ( Self-confidence ) ৪ আত্মবিশ্বাস এমন একটি 


গুণ যার সঙ্গে অন্যান্য অনেক গুণের মিল রয়েছে। তাই একে আলাদা 
ক'রে দেখা মুস্কিল। তবুও কোনো শিক্ষার্থীর কাজ করবার ধরন দেখে 
বোঝা যায় তার আত্মবিশ্বাস কতটা। যার আত্মবিশ্বাস আছে সে খুব 
দৃঢ়তা নিয়ে কাজ করে । এ গুণ যাদের নেই তারা যে কোনো কাজে 
অনিগ্ধ ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। 

ছে) কাজ করার অভ্যাস ( Work 18106 )_ প্রত্যেকের মধ্যেই 
কতকগুলো বিশেষ অভ্যাস থাকে । অভ্যাসের মধ্যে সময়ানুবতিতা, 
পরিচ্ছন্নতাবোধ, যত্ন প্রভৃতি গুণগুলি থাকলেই শিক্ষার্থীর আচরণে সেগুলি 
প্রতিফলিত হয়| বাড়ির কাজ, হাতের লেখা, বই ও খাতাপত্রের ব্যবহার” 
পাঠাতালিকা বহিভূর্ত কাজে যোগদান, প্রাচীর-পত্রিকায় লিপি-প্রকাশ 
ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই গুণটির পরিচয় পাওয়া যায়। 


৮ শিক্ষার চারদিক 


(জ) অন্তান্ত গুণাবলী ( Any other 6:৪1 )-__অন্ঠান্ঠ গুণাবলীর মধ্যে 
পড়ে, অধ্যবসায় ( Persistence ), উচ্চাকাজ্জা ( Aspiration )১ 
ক্ষিপ্রতা ( Fluency ) প্রভৃতি । 

(৭) অন্যান্য বিবরণ_-এই পর্যায়ে পড়ে শিক্ষার্থী-জীবনের নানা 
সমস্ত! । শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ অহঙ্কারী, কেউ তা নয়, কেউ বেশ উদ্যমী, 
কেউ বা বেশ বীর-স্থির। শিক্ষার্থী আবার অনেক সময় অপরাধপ্রবণ 
হয়, যেমন-_ স্বার্থপর, বঞ্চক, সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল। আবার কারুর মধ্যে 
“দেখা যায় অস্বাভাবিক দক্ষতা । 

সমস্ত দিকের কথা মনে রেখে যে বৃত্তিটি শিক্ষার্থীর জীবনে সর্বাপেক্ষা 
প্রকট তার একটা ইঙ্গিত থাকার দরকার । 


আমাদের আলোচ্য Recordff Three-Point Scale-এর, অর্থাৎ 
প্রতিটি গুণকে কেন্দ্র ক'রে তিনটি পর্যায়ে ঠিক ক'রে নিতে হবে, যেমন__ 
below average, average এবং above average | তারপর শিক্ষার্থীকে 
যে কোনো একটি পর্যায়ে ফেলতে হবে। 

যদিও শ্রেণী-শিক্ষক নিজের শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বিষয়ে 2৪০৪ বা মুল্যায়ন 
করবেন তবুও সমস্ত শিক্ষকের কাছ থেকে সমস্ত শিক্ষার্থীর বিষয়ে মতামত 
নেওয়া উচিত। শিক্ষকদের বৈঠকে শ্রেণী-শিক্ষকেরা আপন আপন শ্রেণীর 
শিক্ষার্থীদের বিষয়ে অন্যান্য সকলের কাছ থেকে জেনে নিয়ে লিপিবদ্ধ ক'রে 
রাখবেন। এর জন্যে প্রত্যেক শিক্ষককে একটি পকেট বই রাখতে হবে । অবশ্য 
তিনি £1-ও রাখতে পারেন। কোনো স্থানের কোনো ঘটনা বা কোনো 
কিছু 2০9 তিনি কোনো শিক্ষার্থীর নামের তলায় লিখে রাখবেন আর 
সেই শিক্ষার্থীর শ্রেণী-শিক্ষকের কাছে তা জমা দেবেন। পকেট বইয়ে ছুটি 
কারে বা তিনটি ক'রে পৃষ্ঠা প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর জন্য আলাদাভাবে রাখা 
যেতে পারে। প্রতি সপ্তাহে শ্রেণীশিক্ষক তার খাতায় 2০০ তুলে 
রাখবেন। 48868-এর সময় অন্যান্য সকলের অভিমত নিয়ে তিনি 
সেটি সারা বছরে একবার মাত্র পূরণ করবেন। তিনটি পর্যায়ের মধ্যে 
শিক্ষার্থী যে পর্যায়ে পড়ে সেই ঘরে তিনি একটি ( ৯) দাগ দেবেন । 


“encourage th 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা ১৩৯ 


পরীক্ষা-ব্যবস্থ! 
বর্তমান শিক্ষাজগতে যে বিষয়টি আমাদের দেশের শিক্ষাবিভাগের 


কাছে প্রধান আলোচ্য হয়ে দাড়িয়েছে, সেটি হ’ল পরীক্ষা-ব্যবস্থা | 


১৯৪৮ সালের রাঁধাকৃষ্টীন কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার তদন্ত করবার 


জন্যে স্থপারিশ করেন £ 
«We are convinced that i 
reform in university education, 


f we are to suggest one single 
ib should be that of the 


-examinations:--* 
তথাকথিত এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা সমস্তা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নয়, সমগ্র 
দেশের, সমগ্র শিক্ষা-পদ্ধতিতেও এ একই সমস্তা । ১৯৫২ সালের মুদাঁলিয়ার 
কমিশন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার তদন্ত ক'রে ও স্বরেই স্বর 
মিলিয়েছেন। এই কমিশন বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার মুখোশটি খুলে তার 
রূপটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন £ 
“That the examinations today dictate the curriculum 


instead of following it. Present experimentation hampers 


‘the proper treatment of subjects and sound methods of 


teachings, foster & dull uniformity rather than originality, 
e average people to concentrate too rigidly 


upon too narrow & field and thus help him to develop 
wrong values in education.” 

শুধু তাই নয়, এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষকদের শিক্ষাদানকে কেমন 
কোণঠাসা ক'রে রেখেছে তা বোধ হয় এই কমিশনের মতো! আর কোনো 
কমিশনই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়নি__ 

“They ( the teachers ) are forced to attend to what can 
d to do that with success they have often 


be examined aD 
their pupils rather than encourage habits 


to ‘spoon-feed’ 
ndependent study 
স্ৃতরাং আমাদের পরীক্ষা-ব্যবস্থার সং 
বিব্রত ক'রে তুলেছে। 


Of independent ৪৮5৫5". 


স্কারের প্রশ্ন আজ সকলকেই 


১৪০ | শিক্ষার চারদিক { 


তাহ'লে আমাদের এখন ছুটি প্রশ্নের সন্মুখীন হতে হয় £ 

(ক) আমাদের পরীক্ষা-ব্যরস্থাটি কি? 

থে) কি ভাবে তার সংস্কার করতে হবে? 

প্রথমে আমরা সমস্তার আলোচনা করব। আমাদের পরীক্ষা-ব্যবস্থাটি: 
হচ্ছে প্রবন্ধ-ধর্মী। এই ধরনের পরীক্ষায় লিখতে হয় প্রচুর । প্রশ্ন 
দেখতে ছোট কিন্তু বিরাট উত্তর দিতে হয়। তাই ঠিক কতটা উত্তর 
কোন প্রশ্নের হবে এ বিষয়ে কেউ একমত নন | তাই এর নাম Subjective | 
9168৪ কথাটির মানে হচ্ছে ব্যক্তিমুখী, অর্থাৎ ব্যক্তির উপর যা 
নির্ভরশীল । কোন প্রশ্নের উত্তর ঠিক কি ও কতটা হবে তার বাঁধাধরা! 
কোনো মাপ নেই । Subjective 65০ নামকরণের সার্থকতা এইখানেই | 

১৩৮]০০৮৮৪ পরীক্ষায় উত্তরের বিভিন্নতার জন্য নম্বরও Subjective- 
অর্থাৎ পরীক্ষকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। 

আরও একটা দিক আছে এই ৪৪৮4০%৮15-র | যেমন, কোনো 
শিক্ষার্থী হয়তো সিলেবাস সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ। কিন্তু তার রচনাশক্তি- 
ভালো নয়, বা গুছিয়ে লিখতে পারে না, বা হাতের লেখা ছুর্বোধ্য। 
ফলে, বিষয়বন্ত জানলেও শিক্ষার্থীর উত্তর তার দুর্বল রচনাশক্তির 
উপর নির্ভরশীল । রচনাশক্তির অভাব বা গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা নেই ব'লে 
ইতিহাস পুরোপুরি জেনেও ইতিহাসে সে অজ্ঞ ব'লে পরিচিত হয়। এর 
কারণ হ'ল, আমরা কি পরীক্ষ! করতে চাই, তার কোনো মাপকাঠি নেই। 
এমন তো প্রায়ই হয়। কোনো! শিক্ষার্থী হয়তো ওঁতিহাসিক ঘটনা ভালো 
জানে না, অথচ গুছিয়ে সুন্দর ক'রে লিখে সে পাশ ক'রে গেল। 
তাহলে পরীক্ষাটা কি জন্যে? বিষয়ের পরীক্ষা না অন্য কিছুর? প্রায় 
প্রত্যেক পরীক্ষা-পত্রেই দেখা যায় রচনাশক্তির পরীক্ষা । তাহলে পড়ানোর 
উদ্দেশ্য আর পরীক্ষার উদ্দেশ্ট-_ছুটোর মিল কোথায়? 

এবার আমরা পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের দিকটি আলোচনা করব। 
এ সংস্কারের জন্ত যে ধরনের পরীক্ষার কথা৷ বলা হয়েছে. তার নাম 
Objective |  একটি ব্যক্তিমুখী, অপরটি ' নৈর্ব্যক্তিক । Objective- 
পরীক্ষায় উত্তরটা হবে সম্পূর্ণ বাধাধরা-_তার নড়চড় হবার জো নেই। 
তাই এর মুল্যায়ন পরীক্ষকের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করে না। 
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কিন্তু এই অভীক্ষায় (9) প্রকাশভঙ্গির কোনো পরিচয়ই মেলে না। 
“এটি ভালো লক্ষণ নয়, কারণ প্রকাশভঙ্গি সমগ্র মানুষটির পরিচয় দেয়। তার 
চিন্তাশক্তির ছাপ, বর্তমান জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা, ভাবকে ভাষায় 
প্রকাশ করার ক্ষমতা__এই দিকগুলোর পরিচয় নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপত্রে 
বিশেষ পাওয়া যায় না। প্রকাশই হ'ল মানুষের শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য । 
কিন্তু প্রতিটি বিষয়কে রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ এই ধরনের পরীক্ষায় 
মোটেই সম্ভব হয় না। p 

অবশ্য এর নাম ০৮je০tiv৮e হ'লেও এর মধ্যে subjectivity যে নেই 
.একথ বলা চলে ন! । উপরস্ত এতে ৪u১je০৮i৮৷৪)-র যথেষ্ট অবকাশ আছে। 
এর ৪ubjectivity হচ্ছে প্রশ্নপত্রের প্রণয়নে__যেমন, ইতিহাস থেকে 
প্রশ্নরচনায় কেউ হয়তো শতকরা ২৫ নম্বর দিলেন ঘটনামূলক প্রশ্নে, 
শতকরা ৫০ নম্বর বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতিতে আর শতকরা ২৫ 
ওঁতিহাসিক ঘটনায় । আবার কেউ বা এতিহাসিক ঘটনায় দেবেন শতকরা 
* ৫০ নম্বর, আর সিদ্ধান্ত অবলম্বনে দেবেন শতকরা ২০ নম্বর, বৈজ্ঞানিক চিন্তা- 
পদ্ধতিতে শতকরা ১৫ নম্বর আর এঁতিহাসিক বিচারমূলক প্রশ্নে শতকরা 
১৫ নম্বর । স্বৃতরাং কোনো পরীক্ষার্থীকে এই দুটো প্রশ্নপত্র উত্তর করতে 
বললে তার প্রাপ্ত নম্বরের কোনো পার্থক্য হবে না কি? তাই এতেও 
-subjectivity-র প্রশ্ন ওঠে । 

Objective Test প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয় মনে রাখা উচিত £ 

(১) পরীক্ষক যার পরীক্ষা করতে চান, সত্যি সত্যিই অভীক্ষাপত্র তার 
পরীক্ষা করছে কি? | 

(২) পরীক্ষকের কাছে কি প্রশ্নপত্র বাস্তব মনে হয়? 

(৩) যে শ্রেণীর জন্য অভীক্ষাপত্রট প্রস্তুত করা হয়েছে প্রশ্নপত্রের ভাষা 


‘সেই শ্রেণীর কাছে দুর্বোধ্য নয়তো ? LE 
(৪) প্রশ্নপত্রে কি অপ্রয়োজনীয় খুঁটনাটি এবং লক্ষ্যহীন কোনো বিষয় 


অন্তভূক্ত করা হয়েছে ? 
(৫) প্রশ্নে কি এমন কোনো অপ্রাসঙ্গিক তথ্য আছে যার সঠিক উত্তর 


শিক্ষার্থীর কাছে প্রত্যাশা করা যেতে পারে? 
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(৬) প্রশ্নপত্রে যে বিষয়ের যা জ্ঞান চাওয়া হচ্ছে তা কি সাধারণ ছাত্রের 
আয়ত্তের বাইরে ? 

(৭) প্রশ্নগুলি কি ছাত্রদের সামনে কোনো সমস্তার রূপ তুলে ধরেছে? 

৮) প্রত্যেকটি প্রশ্ন দ্ব্র্থকতা থেকে মুক্ত কি? 

(৯) সমস্তাগুলি শুধু পরিফারভাবে নয়, অংক্ষিপ্তভাবে প্রশ্নপত্রে সন্নিবিষ্ট 
হয়েছে কি? 

(১০) কোথাও যদি কোনো নাস্ত্যর্থক প্রশ্ন থাকে, তাহলে নাস্তযর্থ- 
বোধক পদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে কি? 

(১১) অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে তুলনায় সম্ভাব্য উত্তরগুলি শিক্ষার্থীর 
যুক্তিবোধের উদ্দীপক কি না? 

(১২) নির্দেশ বেশ সোজা ভাষায় দেওয়া আছে কি? 

(১৩) প্রশ্নপত্রে যতিচিহ্কের ব্যবহার যথাযথ করা হয়েছে তো ? 

আমাদের .দেশের পরীক্ষা -ব্যবস্থায় মূলত exten] বা বহিঃপরীক্ষা' 
বেশি। শুধু বেশিই নয়; যে পদ্ধতিটি আমাদের দেশে সবচেয়ে মারাত্মক 
সেটি হচ্ছে বহিঃপরীক্ষার উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ । কোনো শিক্ষার্থী 
হয়তো! স্কুলের সমস্ত পরীক্ষাতেই ভালো ক'রে এসেছে । কিন্তু External 
Examinations-এ খারাপ করার জন্য সেইটাই হবে তাঁর ফলের পরিচায়ক ৷. 
তাই বহিঃপরীক্ষার গুরুত্ব কমাতে এবং আন্তঃপরীক্ষা বা Internal 
Examination-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই আন্তঃপরীক্ষার 
আওতায় কি কি পড়ে তা দেখা দরকার £ 

(কে) স্কুলের বিভিন্ন পর্যায়ান্তিক পরীক্ষা £ . স্কুলে যে সমস্ত Terminal 
Examinations হয় তার একটি বিবরণ থাকা উচিত এবং পরীক্ষার চুড়ান্ত 
ফল বার করার সময় সেই পরীক্ষার ফলের উপরেও গুরুত্ব আরোপ করতে 
হবে । 

(খ) Tutorial work : বর্তমানে কোথাও কোথাও Tutorial 
৪১৪৮৩ শুরু হয়ে গেছে। ক্লাসে অনেক শিক্ষার্থী থাকায় শিক্ষক তাদের 
মুল সমস্যাগুলো জানতে পারেন না। যদি একজন শিক্ষকের কাছে এক 
সময়ে মাত্র আট বা দশজন শিক্ষার্থী পড়ার স্যোগ পায় তবে শিক্ষক প্রত্যেক 
শিক্ষার্থীর ঈবিধা-অন্জবিধা বুঝে তাদের দিয়ে বিভিন্ন কাজ করাতে পারেন 
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এবং তার একটি বিবরণ রাখতে পারেন। চুড়ান্ত ফল বেরোনোর সময় 
তার থেকেও শতকরা কিছু নম্বর শিক্ষার্থীর প্রাপ্য । 

(গ) বাড়ির কাজ ( Home Assignment): শ্রেণীশিক্ষক বাড়ির 
কাজের খাতা দেখবেন এবং তার একটি বিবরণ রাখবেন। সেই বিবরণ' 
থেকেও কিছু নম্বর থাকার ব্যবস্থা করা উচিত। 

(ঘৰ) বহিঃপরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা না ক'রে এমন ছু' একটি- 
বিষয় থাকা উচিত যার পরীক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে বিদ্যালয়ে শেষ হয়ে 
যাবে এবং সেই নম্বরই তার চুড়ান্ত নম্বর বলে ধার্য করা হবে। 

ডে) এর পর আসে শিক্ষার্থীর আচরণের ইতিহাস, যা জানা যাবে তার 
Cumulative Record Card বা সর্বোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণ থেকে । 

আত্তঃপরীক্ষার উপর জোর দিতে গেলে আমাদের নিম্নলিখিত নীতি 
গ্রহণ করতে হবে ঃ 

() প্রতিটি শিক্ষকই শিক্ষার্থীর প্রকৃত গুণাবলীর অনুসন্ধানে তৎপর 
হবেন। তাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে তার অনুসন্ধান রচনা 
করবে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জ্ঞানার্জনের পথ। 

(২) কোনো আত্তঃপরীক্ষাকে- সার্থক ক'রে তুলতে হলে তাকে 
নির্ভরযোগ্য ব'লে প্রমাণ দিতে হবে এবং তখনই তা নির্ভরযোগ্য হবে যখন 
দেখা যাবে যে শিক্ষার্থী নিজের সামর্থ্যানুযায়ী এবং জ্ঞানাম্ন্যায়ী এগিয়ে, 


চলেছে । 
দালিয়ার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, “I'he promotion of a, 


child should depend not only on the result of the Annual 


Final Examination, 
Tests and progress shown in the schoolrecord.” পরীক্ষায় সম্পূৰ্ণ 


Objective Test-এর প্রয়োগ বোধ হয় ঠিক হবে না। Objective 'Test- 
এর দোষ-ক্রটির কিছু আলোচনা হয়েছে। এর প্রধান দোষ, প্রকাশভঙ্গির 
কোনো স্থযোগ-স্থবিধা এতে নেই__এটাই এর বিরাট অহ্বিধা। তাই 
Objective 'Test-এর সঙ্গে Subjective Test প্রচলিত করা উচিত। 
ভুগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্কে পুরোপুরি Objective 11996 প্রচলিত 
হতে পারে, কিন্ত বাকি বিষয়ে অর্ধেক Subjective এবং অর্ধেক 


but also on the results of the Periodic 
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0jective-এর স্থান থাকা উচিত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ধদ্‌ 
প্রতি বিষয়েই শতকরা ২০ ভাগ নম্বর 01০০%৩-এর ভজন্ত স্থির করেছে। 


বিদ্যালয় পরিদর্শন 


ইংলণ্ডে এক সময় নিয়ম হ’ল যে, পরিদর্শকর! এসে স্কুলে ছাত্রদের 
পরীক্ষা নেবেন, আর সেই পরীক্ষার ফলের উপর স্কুলগুলোর মান নির্ভর 
করবে। তখন ফলাফলের উপরই স্ুলগুলির সরকারী সাহায্য পাওয়া নির্ভর 
করত। কালক্রমে এবব্যবস্থা উঠে যায়। ইংলণ্ডে এখনকার দিনে পরিদর্শকের 
কাজ হচ্ছে স্কুলের কার্ধাবলীর উপর নজর রাখা যাতে স্কুলের মান 
নিষ্পগামী না হয়। স্থল-গৃহ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, স্কল-রেকর্ড প্রভৃতি 
ঠিক থাকে কি না, সে সম্বন্ধে পরিদর্শকরা সচেতন থাকেন । 

আমাদের দেশে এখন বিদ্যালয়ের সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেশি । 
সেই তুলনায় পরিদর্শকের সংখ্যা কম অর্থাৎ যে পরিমাণে বিদ্যালয় বেড়েছে 
সেই অনুপাতে শিক্ষাবিভাগের কাজের পরিধিও বেড়ে গেছে। পরিদর্শকের 
সংখ্যা কিন্তু সে পরিমাণে বাড়ানো হয়নি। ফলে, পরিদর্শনের কাজও 
স্বভাবে হচ্ছে নাঃ কারণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
কাজের চাপও যথেষ্ট বেড়েছে। আমেরিকাতে পরিদর্শকদের শ্রমবিভাঁগ 
করা হয়েছে। সেখানে অধীক্ষকরা ( Superintendent ) বিগ্ভালয়ের 
শুধু সংগঠন-ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি রাখেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ 
করেন অবেক্ষক ( Supervi৪০৮ )। তবে এবব্যবস্থা সবদেশেই চলে না। 
কারণ, প্রথমত, আধিক সঙ্গতি না থাকলে এব্যাবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব 
নয়। দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি না হলে এ- 
ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না । 
"_ আমাদের দেশে পরিদর্শকদের দায়িত্ব অনেক বেশি । তাদের, প্রথমতঃ 
বিগ্ভালয়-রেকড? বিগ্বালয়-গৃহ, আসবাব, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেখতে হয়| এ- 
ছাড় বিগ্যালয়-তহবিলের বন্টন, শিক্ষকদের যোগ্যতা নিরূপণ, ভবিষ্যতের 
উন্নততর শিক্ষাপ্রণালীর জন্ত পরিকল্পনাও তাদের করতে হয়। সময়- 
সংক্ষেপের ফলে তাদের দ্বারা কোনো কাজই হ্ু্,ভাবে হয় না। 

পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেকখানি । প্রত্যেক পরিদর্শকেরই 


_ শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা ব্য 


শিক্ষা ও শিক্ষণ সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। তার অধীনস্থ 
বিদ্যালয়গুলিকে সেই নির্দিষ্ট মানে উন্নীত করার জন্য তাকে চেষ্টা করতে 
হয়। সেজন্ত বিদ্যালয়ের প্রচলিত ব্যবস্থা ও সংগঠনের বহু সংস্কারের 


'প্রয়োজন হয়। 
পরিদর্শনের নানা পর্যায় 


অংশোধনাত্বক ( Corrective Type )-এই ধরনের পরিদর্শনে 
সাধারণত পরিদর্শক বিদ্যালয়-ব্যবস্থার দৌষ-ক্রটি খুঁজতে যান, এবং তাতে 
পরিদর্শন স্বতই একদেশদর্শী হয়। ফলে, পরিদর্শনের শেষে দৌষ-ত্রটিরই 
তালিকা এসে পড়ে । এতে পরিদর্শক এবং শিক্ষক কেউই খুশি হন না। 
| যদি দৌষ-ক্রটির দিকেই কেবলমাত্র 


লে কারুরই কাজে উৎসাহ থাকবে না। তাই 


সম্পর্কে উচ্চাশা থাকবে 
প্রদর্শনের এবংন্ভালো কাজে উৎসাহদানের উপর | 
tive [1529)-_এই ব্যবস্থায় পরিদর্শক 


নিবারণাত্মক ( Preven 
সংবেদনশীল মন নিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার অবনতির 
ভজন্ত শিক্ষকরা! কতখানি দায়ী, সে সম্পর্কে তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করেন। 
শিক্ষকরা কতখানি প্রতিকূল অবস্থায় কাজ করেন সে-বিষয়ে তিনি 
স্থনির্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করেন। এর ফলে শিক্ষকরা নিজেদের সম্মান 
বজায় রেখে ভালোভাবে বিদ্ধালয় পরিচালনা করতে পারেন! 

স্থজনাত্মক ( Creative Type )__এই ব্যবস্থায় পরিদর্শকরা শিক্ষকদের 
প্রচুর উৎসাহ দেবেন | শিক্ষকদের একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বিদ্যালয়- 
ব্যবস্থার উন্নতি করাটা তাদের নিজেদেরই দায়িত। এতে তারা নিজ নিজ 
ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে -কাঁজ করবেন। তাঁর, ফলে শিক্ষকরা দায়িত্বশীল 
হবেন এবং ভালো! কাজ দেখাতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। এর ফলে কেবল- 
মাত্র একে অন্তের। উপর দায়িত্ব চাপিয়ে তীরা বাসে থাকবেন না। 


B. 5. 0.—10 
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পরিদর্শন নীতি 

পরিদর্শকের কাজ কেবলমাত্র ক্ষমতার প্রয়োগ করা নয়। একথা “ 
যদি সব সময় তার মনে হয় যে ক্ষমতা থাকলেই তা প্রয়োগ করতে হয়, 
তাহলে কোনে! কাজই হয় না। সংস্কারের উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্পর্কে 
তাকে সহকর্মীদের মতামত নিতে হবে। জোর কারে ভয় দেখিয়ে 
হয়তো পরিদর্শক তার সহকর্মীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে পারেন, 
১ কিন্তু সেটা হবে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক । স্বতঃস্ফূর্ত কাজ পেতে হলে পরিদর্শককে 
যথেচ্ছাচারী হলে চলবে না। পরিদর্শকের পরিকল্পনা সহকর্মীদের ভালো 
করে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে তারা এসব কাজের যৌক্তিকতা ও 
প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন । 

ভারতবর্ষে পরিদর্শকর! সাধারণত বিদ্যালয়ের সংগঠন ও আথিক 
ব্যাপারেই বেশি দৃষ্টি দেল। কিন্তু শিক্ষামূলক পরিদর্শনে যেখানে 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান উন্নীত করাই প্রধান 
লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেখানে অন্য কোনো! বিষয়ে পরিদর্শককে মন দিতে 
হলে কাজ ভালো হয় না। 

পরিদর্শক হবেন নিরপেক্ষ। যদি কোনো দোষ বা গুণ তার নজরে 
আসে তবে তিনি সরাসরি তার উল্লেখ করবেন। তবে" কোনো ক্ষেত্রেই 
তিনি ছিদ্রান্ুসন্ধান ক'রে শিক্ষকদের বিব্রত করবেন না। 

পরিদর্শনের সময়ে স্থানীয় অবস্থার কথা পরিদর্শক অবশ্যই বিবেচনা 
করবেন। তিনি যে বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন সেই বিদ্যালয়টি সেই পরিবেশে 
কতখানি অগ্রসর হতে পারে সেকথা তিনি প্রথমেই চিন্তা করবেন। কারণ, 
অগ্রগতি একদিনেই হয় না, তা সময়সাপেক্ষ। তাই প্রথম কয়েক মাস পরিদর্শক' 
কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন। এ-সম্পর্কে 
কোনো সমালোচন| করবেন না। পরবর্তা কয়েক মাস বড়রকমের ক্রটিগুলির 
একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। এরপর শিক্ষকদের কাছে তিনি এই 
ক্রটিগুলি জানাবেন এবং তাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করবেন। পরিদর্শকের 
ক্রট-তালিকা হয়তো দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু তাকে একসঙ্গে সব কাজ 
করতে হলে বিপত্তিই বাড়বে। তাই পরিদর্শককে একে একে কাজ আরম্ভ 
করতে হবে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজে এগুতে হবে । 


শিক্ষা-পরিবেশ ও পরিচালনা! ১৪৭ 


পরিদর্শকদের সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করা৷ একান্ত কাম্য । 
কখনে| কখনো পরিদর্শকরা শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি না দিয়েই 
তাদের কাছে ভালো কাজ দাবি করেন। যদিও পরিদর্শকরা বিদ্যালয়ের 
মানের দিকেই প্রধানত দুটি দেবেন, তবুও তার! মানবিকতা-বজিত হবেন 
না। যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ চালাতে হয়, সেটা 
ভরা অবশ্যই সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন । 

পরিদর্শকের পরিদর্শন শিক্ষকের দৃষ্টিতে যেন অপ্রীতিকর না হয়। 
পরিদর্শন শিক্ষকদের প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাবে পরিদর্শকের দৃষ্টি হবে 
সদাজাগ্রত সমালোচকের দৃষ্টি, কিন্তু তার পেছনে থাকবে সহানুভূতিসম্পন্ন 
হৃদয়। হঠাৎ শ্রেণীকক্ষে গিয়েই হয়তো পরিদর্শকের চোখে কোনো ভুল-ত্রুটি 
ধরা পড়ল, এবং তিনি তখনই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করলেন! পরিদর্শকের পক্ষে এরূপ হঠকারিতা অত্যন্ত ভ্রান্ত হবে। 
দু-পীচ মিনিটের পরিদর্শনে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা 
করা যায় না। শিক্ষকের মান-বিচারে সময় ও সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। 
পরিদর্শক নিজে একদিন আদর্শ পাঠ দিতে পারেন। আবার পত্র-পত্রিকা 


দিয়ে তিনি শিক্ষকদের শিক্ষাদানে সাহায্যও করতে পারেন। 
পরিদর্শক বিদ্যালয়ের সঙ্গে 


বিগ্ভালয়-রেকর্ড প্রস্তুতি প্রভৃতি সম্পর্কে সমালোচন! করেই ক্ষান্ত হবেন না। 
প্রথমত, শিক্ষকদের কাজ ও বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার মূল্য তিনি নিরূপণ 
করবেন । দ্বিতীয়ত, বর্তমান অবস্থার উন্নতি কি ক'রে করা যায় সেটা! তিনি 
দেখবেন। এতে প্রথম ক্ষেত্রে তার বিচারবৃদ্ধির ক্ষমতা ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 
তার পরিকল্পনা গ্রহণ করবার ক্ষমতা প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমাদের দেশে 
এভাবে পরিদর্শন-ব্যবস্থা চালু করা সময়সাপেক্ষ। নিম্নলিখিত উপায়ে 
পরিদর্শকের কাজে সুবিধা হ'তে পারে ৪ ৃ 
কে) একটা স্থনির্ি্ট পরিকল্পনা থাকলে সাধারণত পরিদর্শ 
স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, বিগ্ভালয়ের ত্রুটি ও নূতন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা 


করবেন। 


১৪৮ শিক্ষার চারদিক 


(খে) মূল আদর্শে পৌছোনোর জন্য পরিদর্শকের নিয়মনিষ্ঠ প্রচেষ্টার 
প্রয়োজন নিঃসন্দেহে অস্ীকার্ধ। 

(গ) পরিদর্শকের হ্বপরিকলনা সমগ্র বিগ্ালয়-ব্যবস্থায় প্রেরণা ও 
উৎসাহ যোগায়। 

প্রথমত, উদ্দেশ্য পরিফারভাবে বলা থাকবে। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাকে 
কাজে পরিণত করার সূত্রগুলো দেওয়া থাকবে। তৃতীয়ত, পরিকল্পনার 
সাফল্য নিরূপণের জন্য কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যবস্থা থাকবে । 
প্রত্যেকটি কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে হলে শুধুমাত্র পরিকল্পনাতেই তা 
সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। হৃষ্ু রপায়ণের উপরই পরিকল্পনা গ্রহণের 
সবকিছু নির্ভর করে। 


পর্যায় ২ 


পদ্ধতি 


পাঁচ 
শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা 


শিশুদের জীবনে অনুভূতির মূল্য ও প্রভাব খুব বেশি। তাই তার 
শিক্ষাপদ্ধতিতেও থাকবে অনুরূপ আয়োজন । স্বাধীনভাবে যাতে শিশুরা 
স্বচ্ছন্দে শিক্ষালাভ করতে পারে, সেজন্যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । শিশুর 
জীবনের শুরু থেকেই নানাভাবে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তাঁর মধ্যে সবচেয়ে 
বড় সংগ্রাম হ'ল আত্মপ্রকাশের জন্তে সংগ্রাম । চঞ্চল তাদের মন, আবেগ- 
উচ্ছাসে ভরপুর । তাই, শিশুর এই চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শুরু করতে 
হবে তার শিক্ষা-ব্যবস্থা | 

শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে করতে হবে, ক্রিয়াকেন্ট্রিক। খেলা- 
ধুলো, নানারূপ স্থষ্টির কাজ, সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে 
শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হবে। এখানে হাতের কাজ হবে 
শিক্ষার প্রধান মাধ্যম ; আনন্দই হবে প্রধান উপকরণ। কাজ ও খেলা_এ 
ছুটি হবে পরস্পরের সম্পূরক | একটির সাহায্যে অপরটি সার্থক হবে। শিশু 
যেদিন বিদ্যালয়ে প্রথম আসে, সেদিন তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। 
মায়ের কোল ছাড়া হয়ে সে এই প্রথম বাইরের জগতে পদার্পণ করে। 
তাই শিশুর মন থেকে অপরিচয়ের শঙ্কা তাড়াতাড়ি যাতে দূর হয়ে যায় সেই 
চেষ্টা করতে হবে। 

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর শক্তি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের 
সবরকম স্যোগ দেওয়া। তদনুযায়ী পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন 
বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা করতে গেলে শিশুমনের সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের একান্ত 
প্রয়োজন । মনে রাখতে হবে, শিশু হ'ল কর্মপ্রবণ ও স্জনধর্মী। তাই 
বিগ্ভালয়-পরিবেশকে শিশুর এই প্রয়োজন মেটাবার অনুকুল করে তুলতে 
হবে । ছেলেবেলা থেকে শিশু যাতে স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর অভ্যাস গঠন করতে 
পারে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে! প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতাই 


হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় গণতন্ত্রের আদর্শ । 


১৫২ শিক্ষার চারদিক 
পাঠ্যবিষয় 


(১) স্বাস্থ্যরক্ষা ও খেলাধুলো ; (২) স্থজনাত্মক কার্য ও কারুশিল্প ; 
(৩) ভাষা ও সাহিত্য; (৪) পরিবেশ-পরিচিতি ৫) শিল্প, সঙ্গীত ও 
বৃত্যকলা । 

প্রত্যক্ষ অনুভুতির মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা! হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ শিশ্ত 
আোতা হতে চায় না, হতে চায় কর্মী। শিশুর সহজাত প্রৰৃত্তি ও আগ্রহের 
সংবাদ সংগ্রহ করাই হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকের প্রধান কাজ । কাজ ক'রে 
হাতে-কলমে শেখানোই হবে এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষককে থাকতে 
হবে নেপথ্যে-_শিশুরাই সবকিছু হাতে কলমে শিখবে, ভাঙবে, গড়বে । 
কেবল কোনো সমস্তার সন্মুখীন হলে শিক্ষক বন্ধু হিসেবে তাদের সাহায্য 
করবেন। তাই তাকে হতে হবে ধৈর্যশীল, সহান্ুভূতিসম্পন্ন ও দরদী । 
কখনো দরদী বন্ধুর আসন নিয়ে, আবার কখনো! শ্লেহশীল! মায়ের বাৎসল্য 
নিয়ে, শিশুর মন বুঝে তাকে শিক্ষণের পথে এগুতে হবে। বিষয়বস্তুর চেয়ে 
শিশুকে জানবার প্রয়োজন তার অনেক বেশি। 


শিক্ষা-প্রণালী 


শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কোনো বইএর প্রয়োজন নেই । কেবল 
তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করাই এই স্তরে বাঞ্ছনীয়। তার আত্ম- 
প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিতে হবে যাতে তার কল্পনা ও. 
আত্মপ্রত্যয় ক্রমশ পরিণতি লাভ করতে পারে। এদিকে দৃষ্টি দিয়ে 
শিক্ষককে ধৈর্ধসহকারে শিক্ষা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, শিশুর 
কাছে কর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বিশেষ মূল্য নেই। 

নানা স্জনাত্মক কাজ শিশুর ভালো লাগে। ছবি আঁকা ইত্যাদি নান! 
কাজের ভেতর দিয়ে তার! মনের ভাবাবেগকে ভাষা দেয়। এই সব কাজ 
হষ্টুভাবে করার জন্ত শিক্ষক তাদের অনুপ্রেরধা যোগাবেন। মোটকথা, 
শিক্ষা সার্থক ক'রে তুলতে হলে চাই শিশুর প্রয়োজনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি 
আর দরদী মন। 

একদিকে যেমন শিক্ষাকে ক্রিয়াকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে হবে স্থজনাত্মক 
কাজের মধ্য দিয়ে, অন্যদিকে তেমনি এই পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে খাপ 


শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা ১৫৩ 


খাওয়ানোর পথেও শিক্ষককে সহায়তা করতে হবে। এন্তে চাই শিক্ষকের 
পরিপূর্ণ শিক্ষা । পরিবেশ বলতে বোঝায় বিদ্যালয়-পরিবেশ, গৃহ-পরিবেশ” 
সমাজ-পরিবেশ। এই সব পরিবেশের মধ্যেই লুকিয়ে আছে শিশুর শিক্ষার 
উপাদান। কোথাও প্রকৃতি-রাজ্যের অফুরন্ত রূপ ও বৈচিত্র্য, কোথাও বা 
মানুষের স্পর্শ । শৈশবে শিশু প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমেই সব কিছু 
শিখবে, আর শিক্ষকের কাজ হবে এই ছুইএর মধ্যে যোগসূত্র রচন! । 


ভাষা-শিক্ষ। 

ভাষা-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ॥ 
তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই কাজে এগিয়ে যেতে হবে। 

ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনের প্রয়োজন কম নয়। পড়ায় আগ্রহ জন্মাতে 
না পারলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই প্রথমেই শিশুদের অভিজ্ঞতা 
অনুযায়ী কথোপকথনের মধ্য দিযে বাক্য সম্পর্কে ধারণা জন্মিয়ে দিতে হবে ।' 
বাক্য থেকে ক্রমশ শব্দের দিকে অগ্রসর হওয়াই আধুনিক রীতিসম্মত ॥ 
বাক্যগুলি এমনভাবে একে একে শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে, যাতে 
বাক্যের মধ্য থেকে সে একটা অর্থ খুঁজে পায়। তার কাছে যা অর্থহীন, যা' 
তারঅভিজতাকবাইনি তালেব তার গে লহ নয় ক্রমশ পরিচিত 
শব্দের মধ্যে দু-একটি ক’রে নতুন শব্দ দিয়ে জানা থেকে অজানার দিকে 
শিশুর যাত্রা শুরু করতে হবে। আদর্শ পাঠ দিয়ে শিশুর পঠনে উৎসাহ 
জাগাতে হবে। এর জন্য শুদ্ধ উচ্চারণের দিকে গোড়া থেকে নজর দিয়ে 
তাদের কথার জড়তা কাটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। প্রথমে শিশুরা স্বভাবত 
বানান ক'রে পড়ে। পরে, অভ্যাস গঠনের পর তারা একসাথে সমস্ত শব্মটিই 
পড়তে পারে । একটি স্তর থেকে অন্ত স্তরে যেতে শিশুর দেরি হয়। সেজন্য 
শিক্ষককে ধৈর্যহীন হলে চলবে না 

প্রথমে পরিচিত শবসমন্তিকে কেন্দ্র কারেই শিক্ষা শুরু হবে। শিশুরা 
বিদ্যালয়ে আসবার পরই নিজেদের নাম লেখা কার্ড থেকে নাম পড়তে 
শিখবে । কোনো শিশুর যদি এই অবস্থাতে আগ্রহ না মেটে, তবে তাকে 


আরও পড়তে দিতে হবে 
পড়ানোর কোনো নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ না করাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয় ৷ 


১৫৪ শিক্ষার চারদিক 


যেভাবে যে শিশু আগ্রহ ও ওৎত্বক্য প্রকাশ করবে, সেইভাবে তার 
পড়া শুরু করা উচিত। তবে শিশুর আগ্রহ সাধারণত বাক্যের দিকে, 
খণ্ড খণ্ড পদের দিকে নয়। তাই বোধ হয় বাক্যকেন্দ্িক পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান- 
সম্মত। নিয়লিখিত প্রণালীতে শিক্ষা শুরু করতে হবে £ 

(১) বাক্য দিয়ে পড়া শুরু করতে হবে ; 

(২) শব্গুলির সঙ্গে শিশুর পরিচয় থাক। বাঞ্চনীয় ; 

(৩) পাঠে বাক্যগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকবে না; 

(৪) পুনরানৃত্তির জন্তে শব্দগুলির পুনরুল্লেখ থাকবে । 

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বর্ণমালা না শিখে কিভাবে শিশু 
প্রথমেই বাক্য শিখবে । কিন্ত শিশুদের আগ্রহ ও ওস্বক্য অনুসারে শিক্ষা 
দিলে ক্রমে ক্রমে বর্ণগুলির সঙ্গে তাদের অজ্ঞাতসারেই পরিচয় ঘটে । বাক্য 
ও বর্ণ নিয়ে অনেক রকম খেলার ব্যবস্থা করা যায়। উদ্দেশ্য হবে বাক্য ও 
শব্ব-পরিচয়। ভাষা-শিক্ষার পথে গল্প ও ছড়ার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ- 


বাঞ্চনীয় । তবেই সম্ভব হবে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ 

এই স্তরে শিক্ষার মোটামুটি লক্ষ্য হবে £ 

(১) আত্মপ্রকাশের স্বযোগ দেওয়া ১ 

(২) স্জনীশক্তির বিকাশ 5 

(৩) পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ; 

(৪) আত্মনির্ভরতা জাগানো 

(6) সমাজ-চেতনার উন্মেষ ; 

(৬) ব্যক্তিগত সদভ্যাস গঠন (যেমন বাধ্যতা, পরিচ্ছন্নতা, দায়িত্বজ্ঞান, 
ত্র ব্যবহার ইত্যাদি )। 


শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা ১৫৫ 


পড়া ও লেখা শেখানোর পদ্ধতি 
পড়াশোনা করাবার আগে শিশুর মনকে শিক্ষা গ্রহণের ভন্তে প্রস্তত করা 
চাই। অনেকের ধারণা, লেখার আগে পড়া শেখানো উচিত। শিশু 
স্বভাবতই কাজ চায়, তাই লিখতেও সে ভালোবাসে । ) 
শিশুকে লিখতে শেখাবার আগে কয়েকটি কথা মনে রাখা 
প্রয়োজন £ 

(১) লেখা শেখাবার আগে শিশুদের হাত ও আঙুলের ক্ষুদ্র পেশীগুলি 
তাদের আয়তে আসা চাই, যাতে তারা রেখার মাধ্যমে সহজে কোনো 
পরিচিত রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে । 

(২) যে শব্দ শিশুরা শিখবে, তার রূপের সঙ্গে তাদের নিবিড় পরিচয় 
করিয়ে দিতে হবে। লেখার কাজকে স্বগম করতে হলে বহু অভ্যাসের 
'প্রয়োজন। তাই অনেক সময় বালির উপর কাঠের টুকরো দিয়ে আঁচড় 
কাটতে দেওয়া বা শ্লেটের উপর খড়ি দিয়ে হিজিবিজি কাটা শ্রিশুর লিখতে 
শেখায় পূর্ব-প্রস্তুতির কাজ করে । প্রথমে হিজিবিজি কাটতে কাটতে যখন 
"অক্ষরের আকৃতি সম্পর্কে শিশুর ধারণা জন্মাবে, তখন তাকে অক্ষরে 
পরিণত করার কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে। 

প্রথম প্রথম অক্ষরগুলি শিশুর কাছে এক একটি ছবি ব'লে মনে হবে । 
কিন্তু পরে প্রতিটি অক্ষরের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তার চোখে ধরা পড়বে। 
এই সময় শিশুকে বালির কাগজ দিয়ে তৈরি অক্ষর দিয়ে তার উপর হাত: 
বোলাতে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরগুলির নামও শিশু উচ্চারণ 
করতে শিখবে । ফলে, অক্ষরগুলির স্মৃতি শিশুমনে নানারূপে জেগে থাকবে । 
“তাছাড়া, কার্ডবোর্ডের উপর নানারঙে অক্ষরগুলো লিখে শিশুর সামনে 
একে একে সাজিয়ে দিয়ে সেগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে শিশু 
তা আনন্দের সঙ্গেই শিখবে । ফলে, লেখা ও পড়া শেখা এক সঙ্গে চলতে 
খাকবে। আবার কোন কোন অক্ষরগুলির মধ্যে সাদৃশ্য আছে, সেদিকেও 
শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে । যেমন-_ব র ক ধঝ প্রভৃতি বর্ণের 
মধ্যে একটি আকৃতিগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়! অবশ্য শিশুদের পড়া- 
শেখার কাজে এই লিপির পরিচয় প্রথমে না করানোই ভালো। 


১৫৬ শিক্ষার চারদিক 


পাঠকে উপভোগ্য ক'রে তুলতে হলে কেবল বিষয়ের বৈচিত্র্যই নয়, 
তার আদ্িককেও সমৃদ্ধ ক'রে তোলা প্রয়োজন। বই-এর ছাপা থেকে 
শুরু ক'রে মলাট পর্যন্ত সবকিছু লোভনীয় হওয়া উচিত। বিশেষ ক'রে 
শিশুদের জন্যে যে বই লেখা হবে তার পাতায় পাতায় রঙিন ছবি থাকবে 
আর ছাপার অক্ষরগুলিও বেশ বড় বড় ও স্নদৃষ্য হবে। 

যদি শ্রেণীতে শ্রুতিলিপি দেওয়া যায় তবে লেখা ও পড়া দুটি বিষয়েই 
সাহায্য হয়। শ্রুতিলিপি যে শুধু শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয় ও মাংসপেশীর মধ্যে 
সংহতি স্থাপন করে তা নয়, পড়তেও সহায়তা করে। নিজের 
লেখা দেখে ও প'ড়ে সে নিজেই আনন্দ পায়। ভাবে, কি ক'রে শব্দকে 
সে রেখায় রূপ দিল। তবে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যতদিন না 
শিশুরা তা অনায়াসে পারে, ততদিন যেন প্রথমে বেশ কয়েকটি কথা 
একমনে শুনে তার পরে লিখতে চেষ্টা করে। লেখার সৌষ্ঠবের দিকেও 
লক্ষ্য রাখতে হবে। একে একে সে আত্মপ্রকাশের পথে এগিয়ে যাবে । 
যেসব গল্প ও রূপকথা সে শুনবে সেগুলি তার মনে কল্পনার রঙ লাগাবে 
ও পাঠ-সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাবে। ক্রমশ সে নিজের ভাষায় তা প্রকাশ 
করবার চেষ্টা করবে। 

শিশু যখন আত্মপ্রকাশের পথে এগিয়ে যাবে তখন তার অভিজ্ঞতার 
বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কখনো রূপ- 
কথার গল্প, কখনো পৌরাণিক আখ্যান, কখনো ছড়া, কখনো কবিতা” 
কখনও বা ছোটখাট নাটকের অংশ প্রস্ততীকরণ হিসেবেই উপস্থাপিত, 
করা যায়। এতে শিশুর কল্পনার প্রসার হয়, আত্মপ্রকাশের জন্ে প্রচেষ্টা 
দেখা দেয়। ক্রমশ তার দৃষ্টিকে আরও প্রসারিত করা ও তাকে আরও 
বাস্তবের উপযোগী ক'রে তোলবার প্রয়োজন আছে। 


গণিত-শিক্ষা 
গ্রহণ ও বারণ ক্ষমতা সকলের সমান হয় না। কিন্তু এই ছুই শক্তির 
বিকাশের উপর নির্ভর করে শিশুর ভবিস্তৎ। বাস্তব জীবনে হিসেব- 


নিকেশের প্রয়োজন আছে। গণিত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিশুর কার্য- 
কারণ বোধ জন্মায়, আত্মবিশ্লেষণের দিকেও শিক্ষার্থী সজাগ হয়ে ওঠে। 


শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা টির 


প্রাত্যহিক জীবনে গণিতের প্রয়োজন অস্বীকার করবে কে! গৃহ ও 
বিদ্যালয়ের কাজে হিসেব-নিকেশের মূল্য কম নয়। 

গণিত শেখানোর প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর মনে আকার, আয়তন, 
ওজন, পরিমাণ, সময় ও দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরতে হবে। 
মুদ্রা পরিচয়, রৈখিক পরিমাপ, সংখ্যা গণনা প্রভৃতি কাজে শিশুকে উৎসাহ 
ও স্বযোগ দিতে হবে। 

ছড়া ও খেলার সাহায্যে গণন।-শিক্ষা শিশুর পক্ষে বিশেষ কার্যকরী । 
‘একে একে শিশুকে দিন-পঞ্জীর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলে সে সংখ্যাগুলি 
সানন্দে বলবে। মোটকথা, সংখ্যার ক্রমিক অর্থ শিশুকে যেমন বুঝিয়ে 
দিতে হবে, তেমনি তার দলগত অর্থও তাকে বোঝাতে হবে। 

এজন্যে নানারকমের সংখ্যা চিহ্নিত ছক ব্যবহার করা যেতে পারে। 
তেঁতুল বিচি, কড়ি বা কুঁচ দিয়ে প্রতিটি সংখ্যার অর্থ যেমন শ্রিশুমনে বদ্ধমূল 
ক'রে দেওয়া যায়, তেমনি পুঁতির মালা দিয়ে সংখ্যার দলগত অর্থও বুঝিয়ে 
যোগ; বিয়োগ ও সমান চিহবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া 
.প্রয়োজন। সংখ্যা গঠন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গণিত-শিক্ষার প্রথম সোপান 


সংখ্যা-গণনা, যোগবিয়োগ-শিক্ষা সম্পর্কে &৮৪০৷৪এর ব্যবহার বিশেষ 


-ফলপ্রসূ। এইজন্তে পুতির মালা ও অনুরূপ কোনো জিনিসের ব্যবহার 
লাগানো! থাকে এবং প্রত্যেকটি তারে দশটি ক'রে ছিত্রযুক্ত বিভিন্ন রঙ করা 
বল লাগানো থাকে। সেগুলি নাড়াচাড়া ক'রে শিশুরা গুণতে শিখতে 
পারে। হাতের কাজ ও অঙ্ক শিক্ষা এবং বিশেষ ক'রে গণনা এক সঙ্গে 
চলতে পারে । 

যখন সংখ্যাগুলি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে, তখন যোগ, বিয়োগ, গুণ, 
ভাগের, দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্ধভাবে তাদের যোগ- 
বিয়োগের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে না ব'লে শিশুকে লিখিত কার্ডের সাহায্য 
“নিতে বললে ভালো হয়। আর এই কার্ডগুলি শিক্ষককেই তৈরি ক'রে দিতে 


হবে। যোগ-বিয়োগের সঙ্গে গণ-ভাগের সম্পর্কও শিশুমনে প্রথমেই স্পষ্ট 


১৫৮ শিক্ষার চারদিক 


' ক'রে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এই স্তরে শিক্ষকের ধৈর্য হারালে চলবে না ॥ 
কারণ, সমস্ত গণিত-শিক্ষার ভিত্তি এই যোগ-বিয়োগ ও গুণ-ভাগের উপর 
প্রতিষিত। 


ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষা 


৬ শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তারই মাঝে লুকিয়ে আছে শিক্ষার 
সামগ্রা। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যা কিছু লুকিয়ে আছে, তার সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দেওয়াই হবে শিক্ষকের প্রথম কাজ | 

একে একে শিশুর দৃষ্টি ফিরবে পরিবেশের দিকে, মানুষের স্য্টির দিকে» 
সমাজের দিকে । ক্রমশ সে বুঝতে শিখবে, অতীত থেকেই বর্তমানের জন্ম 
ফেলে-আসা দিনের কথা জানতে শিশু কৌতৃহলী হবে। অতীতের কাহিনী” 
দেশবিদেশের কথা, পুরোনো! দিনের মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, 
ইত্যাদি জানবার আগ্রহ কার না জাগে! 

গ্রামের ভাঙ্গা মন্দির, প্রাচীন দেবালয় প্রভৃতি কেন্দ্র ক'রে শুরু হবে 
শিশুর ইতিহাস-শিক্ষ। । কালের অমোঘ প্রভাবে যে পরিবর্তন ঘটে, তা! 
শিশু-মনকে কল্পনালোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে । 

ইতিহাস-শিক্ষার গতান্থগতিক পুরোনো! পদ্ধতি আর বাই যোক ই 
স্তাত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই শিশুর অভিজ্ঞতা ও আগ্রহকে 
ভিত্তি ক'রে গল্পের মাধ্যমে প্রাচীন কাহিনী ও সেকালের কথা! পরিবেশন 
করলে ইতিহাস-শিক্ষ। সহজ হয়। ইতিহাস-পাঠনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগা 
করা যায় £ 

(ক) জীবন-কাহিনীর মাধ্যমে, 

(খ) নির্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন ক'রে, এবং 

(গ) কাজের মাধ্যমে । 

বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের কাহিনী শিশুমনে 
রেখাপাত করে! এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, অসংলগ্ন কাহিনীর 
পরিবেশন বিশেষ সার্থক হয়ে ওঠে না। তাই যখন কোনো কাহিনী 
পরিবেশন করা হবে তখন পরিবেশকের প্রধান লক্ষ্য হবে ঘটনার ক্রমবিকাশেরা 
দিকে শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট কর! । a 


শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা নি 


নির্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন ক'রে ইতিহাস শেখাতে গেলে দুই ভাবে তা. 
সম্ভবপর হতে পারে ঃ 

সমাজের ঘটনাক্রম অনুসারে বিষয় নির্বাচন করা ছাড়াও প্রসঙ্গ নির্বাচন 
ক'রেও তা সম্ভব হতে পারে । অবশ্য প্রসঙ্গ নির্বাচনের সময় শিক্ষককে 
সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 

ইতিহাস শেখানোর নতুন পদ্ধতি হ’ল ক্রিয়াকে কেন্দ্র ক'রে। কাজের 
ভেতর থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে তাই হবে ইতিহাস শেখার মুল 
উপাদান৷ | 
পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর দৃষ্টি প্রসারিত হবে। 
ফলে, ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করবার পথ হবে প্রশস্ত । পল্লী বা নগরের 
পরিক্রমাকে কেন্দ্র ক'রে মানচিত্র রচনায়, নানারূপ তথ্যমূলক ছবি ও: 
লিপি সংগ্রহের মাধ্যমে ইতিহাসের শিক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে । শিক্ষকের কাজ 
হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে এইভাবে একটি &তিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত করা | 

প্রথম শৈশবে গতানুগতিক ইতিহাস শিশুর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় 
হয় না। তথ্যের চাপে তাদের. মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাই দেশ- 
ফার ও ভ্রমণ-কাহিনী শিশুদের কাছে পরিবেশন করতে 
হবে। নানা প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষা সহজ ও সরস হয়ে ওঠে । 
নয় বছর পর্যন্ত ইতিহাস শেখা এইভাবে চলবে । তারপর নানা উপায়ে 
ইতিহা লেখা আরম হতে পারে পরিবেশ থেকে জনও. অভিজ্ঞতা 
নিয়ে, স্থানীয় এতিহাদিক ষটব্যগুলি দেখে ও বিশ্লেষণ ক'রে শিক্ষার্থীর 


গম হয়। 
৪. রা রি ক'রেও ইতিহাস শেখানো সার্থক হয়ে ওঠে। 
ইংরাজীতে একে বলা হয় Project Method | অভিনয় ও বিভিন্ন ক্রিয়ার 
মাধ্যমে তাই একে “কার্য-সমন্তা পদ্ধতি” বলা হয়! এই পরিকল্পনা বিশেষ 
কারী থা আজ ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হচ্ছে। ইতিহাস 
কেবল ু্বিগরের বিবরীই নয় তার মধ্যে আছে মানুষের কান্না- 
ERE SUC চিতর। ECU UN ক'রে 
ইতিহাস গড়ে ওঠে। তাই সেদিকে ল্য রেখে ইতিহাস-পাঠন বাঞ্ছনীয় । 


বিদেশের আবি 


১৬০ শিক্ষার চারদিক 


ভূগোল শেখানোর পদ্ধতিও প্রায় অনুরূপ হবে। কারণ, কেবল জল- 
স্থলের বিবরণই ভূগোল নয়। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য কিভাবে মানবজীবনকে 
নিয়ন্ত্রিত ক'রছে, কিভাবে মানুষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে অনুকুল 
ক'রে তুলেছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভূগোল শেখাতে হবে । 

ভূগোল-শিক্ষা আজ মানবকেন্্রিক হয়ে উঠেছে। প্ৰকৃতি ও মানুষের 
মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হবে ভূগোল-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । নিজের 
বাসস্থান ও পল্লীকে ঘিরে শুরু হবে ভূগোল-শিক্ষা। আর খতু, আবহাওয়া? 
সুর্যের উদয়-অন্ত-_এসব দিকে একে একে শিশুর দৃষ্টি ফেরাতে হবে। গ্রামের 
কাছাকাছি নদী, হৃদ, পাহাড় ও জঙ্গল থাকলে তার বৈশিষ্ট্যের দিকে 
শিশুর দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে । রাতের তারাভরা আকাশের দিকে, 
বেলাশেষের আলোছায়ার দিকে, খতু-পরিবর্তনের দিকে একে একে 
শিশুকে সচেতন ক'রে তুলতে হবে। ক্রমশ তার দৃষ্টি হবে প্রসারিত-_পল্লী 
থেকে নগরীর দিকে, প্রান্তর থেকে মরুর দিকে, দীঘি থেকে হ্রদের দিকে, 
ভূপ থেকে পাহাড়ের দিকে। 


সাধারণ বিজ্ঞীন-পীঠন 


পাঠ্যতালিকার মধ্যে বিজ্ঞানের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান-পাঠের উদ্দেশ্য 
হবে__কে) শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশে সাহায্য করা ; খে) ওৎহ্বক্যের 
পরিতৃপ্তি সাধন কর! ; ও গে) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ'ড়ে তোলা । 

প্রাথমিক স্তরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-পাঠনের সার্থকতা আছে। কারণ, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ঘিরেই শুরু হবে তার বিজ্ঞানের পথে জয়যাত্রা । 
বিজ্ঞান-পাঠনের ছুটি পদ্ধতি আছে £ 

(ক) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে__হাতে-কলমে সবকিছু পরীক্ষার 
দ্বারা প্রকৃতিরাজ্যে পর্যবেক্ষণ ক'রে শিশু যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে তা 
হ'ল তার বিজ্ঞান-শিক্ষার পরম পাঁথেয়। ক্রমশ জীব ও জড় জগতের দিকে 
‘তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি গিয়ে পড়বে । 

(খ) বিশেষ পরিবেশের মাধ্যমে শ্রেণীতে, বিশেষ ক'রে নানা 
আয়োজনের মাধ্যমে, বিজ্ঞান-শিক্ষা দিলে অনেক সময় তা অধিক ফলপ্রসূ 
হুয়। ছোটখাট যন্ত্রপাতি হাতে পেলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় আনন্দই পাবে । 


শিক্ষাপদ্ধতির গোড়ার কথা ১৬১ 


অবশ্য শিক্ষার্থীকে নানা. উপকরণ তৈরি করতে উৎসাহিত করতে হবে 
_ যেমন, জলঘড়ি, বায়ুর গতিপথের নির্দেশক, ছোটখাট যন্ত্র ইত্যাদি । 
মোটকথা, শিক্ষকের মৌলিকতার উপর শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ে অনুরাগ 
অনেক পরিমাণে নির্ভর করে । 

স্থানীয় নমুন সংগ্রহ থেকে শুরু ক'রে ছোটখাট যন্ত্রপাতি পর্যন্ত তৈরি 
করবার নানা নমুনা সংগ্রহ করবার জন্যে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। 


ভাষ! ও সাহিত্য শিক্ষা পদ্ধতি 


মানুষের এক বিস্ময়কর স্ব হ'ল ভাষা । মনের ভাব প্রকাশের 
জন্ে যুগে যুগে এগিয়ে চলেছে মানুষের প্রকাশের সাধনা । আর তাই 
গ'ড়ে উঠেছে সাহিত্য, ছন্দ, অলঙ্কার । যা কিছু স্বন্দর মানুষের মন তাকে 
স্থায়ী রূপ দিতে চেয়েছে অক্ষরের মাধ্যমে | 

ভাষা ভাবের বাহকমাত্র 3 সাহিত্য মানুষের আনন্দ-বেদনার সার্থক 
রূপায়ণ। তাই কেবল ভাষা শেখানোর পদ্ধতির চেয়ে সাহিত্য শিক্ষা- 
পদ্ধতি আরও ছুরাহ। 

কোনো মনীষী বলেছেন, রচনাভঙ্গির মাধ্যমেই লেখকের ব্যক্তিত্ব ধরা 
এডেন। তাই ব্রাহিতা-পঠিলেল প্রধান লালে লেখকের অনুভূতিকে 
মূর্ত ক'রে তোলা । আর এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হলে শিক্ষণের 
বৈচিত্র্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

ভাষা শিক্ষা হ'ল মূলত অভ্যাসমূলক । তরে প্রত্যেক, ভাষা-শিক্ষকের 
লক্ষ হবে শিক্ষার্থীকে সাহিত্যের দরবারে পৌছে দেওয়া কেবল প্রকাশের 
গুদ্ধিই সব নয়। প্রকাশের সৌনর্ধকেও সামনে রাখতে হবে। 

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি অনুস্থত হওয়া উচিত শিক্ষাপদ্ধতিকে 
বাঁধাধরা ছাচে ফেললে ভুল করা হবে। 
ভাষা-শিক্ষার লক্ষ্য তাই আজ প্রসারিত হয়েছে; সে কেবল শব্দ ও 
বাক্যবিভ্তাসেই আবদ্ধ নয়। ভাষা ভাবরাজ্যে পৌছে দেওয়ার, প্রধান 
রাহক। তাই ভাষ! ও সাহিত্যের মধ্যে কোনো স্পষ্ট সীমারেখা না রেখে 
প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ভালো । 

প্রথম প্রশ্ন হ’ল, মাতৃভাষা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি?. কারণ, এই 
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প্রশ্নের মীমাংসা না হলে তার পাঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা সার্থক 
হবে না। 

মাতৃভাষ। শিক্ষার লক্ষ্য-_মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ 
ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়। মাতৃভাষাকে তাই শিক্ষার প্রধান সহায়ক ব'লে 
ভাবতে হবে। ভাব ও ভাবনা, কল্পনা ও চিন্তা মাতৃভাষাকে আশ্রয় 
ক'রেই পরিপুষ্ট হয়। তাই মাতৃভাষা শিক্ষার জন্যে কয়েকটি লক্ষ্যের কথা 
জান! দরকার £ 

(ক) শিক্ষার্থীজীবনের বিকাশ ; 

(খে) ভাবের উন্মেষ-সাধন ; 

গে) প্রাদেশিক সাহিত্য ও সংস্কতির সঙ্গে পরিচিতি, জাতীয় দর্শন ও 

(ঘ) আত্মপ্রকাশে সহায়তা করা; 

(ঙ) মাঞ্জিত রুচি, সাহিত্যগ্রীতি ও সৃদ্ষ অনুভূতির উন্মেষ । 

ভাষা-শিক্ষার ভিন্ন স্তর-_বিশ্বের সঙ্গে নিত্যনৃতন পরিচয়ে তিলে 
তিলে অভিজ্ঞতার ডালি পূর্ণ হতে থাকে । আর সেই অভিজ্ঞতা ভাষার 
মাধ্যমে প্রকাশের পথ খুঁজতে থাকে । এই অভিজ্ঞতাকে শুধু কোনোমতে 
বৰ্ণন! করাই নয়, তার শুদ্ধ ও সংহত প্রকাশ ভাষা-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । 
তাই ভাষা-শিক্ষায় বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আসে আর তা এক স্তর থেকে অস্ত 
স্তরে উন্নীত হবার পথে সহায়তা করে । 

ভাঁষায় বপ্মায়ণের আগেই অভিজ্ঞতার ক্রমবিস্তাসের প্রয়োজন । 
অভিজ্ঞতা অর্জন, ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্বন্ধ-নিরূপণ ও সেই সম্বন্ধকে 
অন্ত নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার শক্তি প্রকাশের পেছনে 
থাকা চাই। তারপর প্রকাশের কথা । কি প্রকাশ করব ও কিভাবে 
প্রকাশ করব? 

কি প্রকাশ করব ?__এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বলতে হয় যে, যাকে 
প্রকাশ করতে চাই তা অনেক সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত, আবার 
অনেক সময় অন্ুভূতি-জাত। কিন্তু যাই প্রকাশ করতে চাই না কেন, 
বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে না জানলে প্রকাশের দৈন্য এসে যায়। তাই বিষয়ের 
সম্যকজ্ঞান ও বোধের স্পষ্টতা ভাষা-শিক্ষার পথে বিশেষ উপাদান । 
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কি ভাবে প্রকাশ করব ?__ভাষা-শিক্ষায় মূলত শব-সম্পদ ও তার 
অর্থবোধ, শব্দের যোজনা, বাক্যবিস্তাস ও বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগ, রসবোধ 
ও কল্পনার প্রয়োজন হয়। 

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পদ্ধতি বড়ই জটিল। স্থান-কাল-পাত্রভেদে 
এর পদ্ধতিও তাই বিভিন্ন। আর এই পদ্ধতি নির্ভর করে লক্ষ্যের 
উপর। তাই আগে উদ্দেশ্য ঠিক ক'রে নিতে হবে। যদি প্রকাশের 
গুদ্ধিই ভাষার একমাত্র লক্ষ্য হয় সে এক কথা, আর যদি ব্যঞ্জনা, 
কল্পনা, মৌলিকতার দিকে দৃষ্টি দিতে হয় তবে তার আয়োজন 
হবে স্বতন্ত্র | l 

স্থান-কাল-পাত্রভেদে পদ্ধতির পরিরর্তন আনতে হবে। কারণ, 
শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও চিত্ত্ত্তিকে ভুলে গিয়ে শিক্ষা দিলে তা কোনোদিনই 
কার্যকরী হয় না। তাই শিক্ষাপদ্ধতির একটি বিশিষ্ট ধারা নির্ধারিত 
করার জন্ত নিয়লিখিত বিষয়গুলি চিন্তা করা বাঞ্ছনীয় £ 

(১) শ্রেনী, বয়স ও চিত্বৃতির কথা ভেবে শব্দসম্পদের সঙ্গে পরিচয় 

করানো ১ 

(২) শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণের শক্তি জন্মানো ; 

(৬) শব্দ ও শব্ষচিত্রের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন রচনা করা; 

(8) শর্দগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও বাক্যবিস্াসের দিকে সজাগ করা; 

(0) বিষয়বস্তুর সামগ্রিক বোধের দিকে এগিয়ে দেওয়া ; 

৬) ভাৰবিন্যাস ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ১ 
রসবোধ ও কল্পনাকে প্রকাশের মাধ্যমে রূপ দিতে সহায়তা করা। 
সাহিত্য শিখবার পথে যেসব স্তর অতিক্রম করতে 
র সঙ্গ পরিচয় হওয়া প্রয়োজন প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার্থীকে 
বিশেষ প্ৰস্তুতি করিয়ে দিতে হবে ! 

পর র কথা আসে। প্রকাশের শুদ্ধি ও সংহতি এর মূল 

a পরিচিতি__বানান, অর্থবোধ সব কিছুরই 


প্রকাশের শুদ্ধি আসে ত 
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ভাব-সংক্ষিপ্তকরণ, সম্প্রসারণ, প্রবন্ধরচনা একে একে ভাষা-শিক্ষণের 
সহায়ক হয়ে ওঠে। 
ভাষা-শিক্ষার লক্ষ্য ও বিভিন্ন স্তর নির্ধারিত হবার পরে আসবে শিক্ষার 
বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা । 
ভাষা-শিক্ষার ক্রম £ বলা, পড়া, লেখ!। পড়ার আগেই কথ! 
বল! শুরু হয়। তাই মাতৃভাষায় কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষা সহজ হয়। 
শুদ্ধ সরল ভাষায় স্পষ্ট উচ্চারণ করতে করতে শিশু ভাষা-শিক্ষায় অগ্রসর 
হয়। তাই প্রাথমিক বিগ্ালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কথোপকথনের মুল্য 
সবচেয়ে বেশি । কিন্ত মাধ্যমিক বিগ্ভালয়েও এর উপযোগিতা যথেষ্ট । 
আমাদের বিদ্যালয়ে আজ ,দু-রকমের পড়া প্রচলিত আছে_-একটি 
বিস্তারিত, আর একটি ব্যাপক। শ্রেণী-পাঠনায় বিস্তারিত পাঠের সার্থকতা 
থাকবেই। তবে ব্যাপক পাঠেও শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতে হবে। 
যাতে সাহিত্যে ও ভাষায় অনুরাগ জন্মায়, যাতে পাঠ্যসূচীর বাইরেও 
শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্পৃহা বাড়তে থাকে, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া 
দরকার । জীবনের প্রস্তুতির জন্যে তত্ব ও তথ্য আহরণের অভ্যাসের 
প্রয়োজন । এজন্যে নান! উপায়ে পাঠে অনুরাগ ও রুচি জন্মিয়ে দিতে 
হবে। নান! বিষয়ের বই পড়তে পড়তে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের তৃষ্ণা বেড়ে 
যাবে এবং পরোক্ষভাবেও তার মনে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব পড়বে । 
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে বলবার ও শিখবার অবকাশ স্থ্টি 
করতে হবে। তবেই আত্মপ্রকাশের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি আসবে | ক্রমশ কথা, 
লেখ| ও পড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শব্দ-পরিচিতি হবে। কিন্তু পড়ার 
মাধাছে যে শব্দ-পরিচিতি হবে তার সক্রিয় প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ। তাই 
দাত ৮ হলেও সেগুলি সক্রিয় শব্দ-সম্পদে (Active 
অণত হয় না। শব্দ, ধ্বনি ও বস্তুর মধ্যে মনস্তাত্বিক 
মগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই শব্দের 
Fish, কং ৰ শব্দ-সম্পদ প্রকৃত সম্পদ ব'লে পরিগণিত হতে 
বীর ৬ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একথা আজ মনস্তাত্বিকরা 
চত্তাকে ব্যক্ত ভাষা! থেকে ভিন্ন বলা যায়। অনেক 
সময় চিন্ত| ও ভাষার মধ্যে ব্যবধান খুবই ক্স হয়। চিন্ত! ও প্রকাশের মধ্যে 
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শব্দের পৃথক জত্া স্বীকৃত নয়। প্রকাশের পথে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি 
অস্্ববিধা লক্ষ্য করা যায়। যাদের অভিজ্ঞতা অল্প, তাদের কাছে কেবল: 
শব্দ-পরিচিতির মূল্য বেশি নয়। 

একদিকে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অপরদিকে প্রকাশের জন্যে শব্দ-' 
সম্পদ__এই দুই-এর সংহতি না হলে ভাষাকে আয়ত্তে আনা কঠিন। আবার 
ভাষার মাধামেই অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু বিন্যাস ও সংহতি আসে । প্রকাশ করতে 
হবে বলেই অনেক সময় অভিজ্ঞতাকে সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত করবার প্রয়োজন হয় ।। 

শব্দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় তাই অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগাতে হবে, যাতে চিন্তা ও বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ সাধিত হয়। কিন্তু 
আমাদের লক্ষ্য হ'ল অভিজ্ঞতাকে সরাসরি প্রকাশ করতে বা বুঝতে; 
সহায়ত! করা । শব্দসম্পদ কেবল সেই প্রকাশের পথে সহায়তা করবে। 

. এখন প্রশ্ন হ'ল, কি ক'রে স্বাধীন প্রকাশকে ও উপলন্ধিকে পরিপুষ্ট করা 
যায়? প্রকাশের মাধ্যম অনেকগুলি । ভাষণে শুদ্ধ উচ্চারণের একান্ত: 
প্রয়োজন । তাই গোড়া থেকেই যাতে শিক্ষার্থী প্রত্যেকটি কথাকে  শুদ্ধভাবে' 
উচ্চারণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ণ 

মানুষের মন খগুছিন্নকে পেয়ে তৃপ্ত হয় না। একটি সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে 


পড়েছে। 
এই দুইএর মধ্যে স 
এমন পরিবেশ রচনা 
সাহায্য করবে। 
কথা, কাজ ও খে 
উদ্দেশ্যের দিকে । 


এইভাবে শিক্ষার্থীমন পরিণতির পথে এগিয়ে যাবে। 
লার স্তর থেকে ক্রমশ তার মন উন্নীত হবে বৃহত্তর 
তার এই উদ্দেশ্যাস্বক আচরণই শিক্ষকের লক্ষ্য হবে। 
মোটকথা, কথন, পঠন, লিখন এই ব্রিধারার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিযান 
হবে, এবং তার শুরু হবে বাক্য থেকে ; ক্রমে বাক্য থেকে শব্দে এবং 
শব্দ থেকে বর্ণে তার উত্তরণ হবে। শব্ব-পরিচিতির সঙ্গে শব্দের প্রয়োগ 
জড়িত, আর শব্দের দ্ধ প্র্োগের সঙ্গে উচ্চারণ ও বানানের প্রশ্ন জড়িত 


১৬৬ শিক্ষার চারদিক 


বলা, লেখা» পড়া এই তিনটিরই প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল প্রতীকের সঙ্গে 
পরিচিতি। আর বানানের কাজ হ’ল প্রতীককে ঠিকমতো ব্যবহার করা। 
ঠিকমতো বানান শেখার পথে শুদ্ধ উচ্চারণ একান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু তাই 
নয়, স্মৃতি ও স্সাযুশক্তির উপর বানানের শুদ্ধি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
তাই বিশেষ শব্দটি বারবার দেখা চাই, লেখা চাই, শোনা চাই। 
বানান ভুলের দ্বিতীয় কারণ শিক্ষার্থীদের অসতর্কতা। তাই যখনই 
সে কোনো কিছু পড়বে বা. দেখবে তখনই সে তা ভালো ক'রে দেখবে। 
লেখবার সময়েও তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন । 
পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, আমরা যখন পড়ি তখন আমাদের চোখ 
পংক্তির উপর স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে ন|। অনেক সময় পরিচিত শব্দের দিকে 
লক্ষ্য রেখে আমরা পড়ি না। শব্দের সামগ্রিক রূপই আমাদের মনে শব্দ- 
বোধ আনে। আবার কখনো কখনো আমাদের চোখ শব্দের একটি বিশেষ 
অংশে নিবদ্ধ থাকে ব'লে অনেক অক্ষর অগোচরে রয়ে যায়। অনেক সময় 
চোখের চলাচলে ব্যাধাতও ঘটে ৷এই সব কারণে বানান অস্তন্ধ থেকে ঘায়। 
তাই যাতে শৈশব থেকে প্রত্যেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে, যাতে 
অক্ষরের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থী পড়া অভ্যাস করে ও সতর্ক দৃষ্টি দেয়, 
লিজন্ঠে তাদের উৎসাহিত করার প্রয়োজন । খুব তাড়াতাড়ি পড়তে গিয়েও 
অনেক সময় অক্ষর বাদ পণড়ে যায়। তাই কোন শিক্ষার্থী কিভাবে পড়ার 
এও্যাস করে, তাদের দৃষ্টি বানানের দিকে সজাগ কি না, সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া শিক্ষককে বানান ভুলের নানা 
সাধক ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হবে। 
বানানকে যথাযথভাবে ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরবার জন্যে উপায় 
করার প্রয়োজন । এর জন্তে নানা তালিকা ও শ্রাব্য-চাক্ষুষ- 
ন ইযোগ নিতে হবে। শিক্ষার্থীর বয়স ও অভিজ্ঞতার কথা 
চিন্তা ক'রে নির্দিষ্ট শব্ভাত্ডারকে একে একে সামনে তুলে ধরতে হবে। 
বস অনুপাতে শব্দের পৌনঃপুনিকতা স্থির ক'রে নিয়ে কাজে এগুনো 
দরকার। ক্রমশ এই শব্ব-পরিচিতি যতই ব্যাপক হবে ততই তার অনুশীলনের 
দিকে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দিতে হবে। শিক্ষার্থী কি কি শিখবে? 
কে) ভাষা ও ব্যাকরণ ; খে) কাব্য ও সাহিত্য ; গে) ছন্দ ও অলঙ্কার । 


শিক্ষণ-প্রণালী 


শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর দুটি দিক আছে। 
ইংরাজীতে তাই একে বলা হয়েছে “Bipolar 70:0098৪৮| শিক্ষা- 
প্রক্রিয়ার একটি 12০19 হ'ল শিক্ষার্থী, আর একটি শিক্ষক। এই ছুই- 
“এর মধ্যে ভাব-বিনিময়ের ফলে শিক্ষার সঞ্চার হয়। এখন প্রশ্ন ওঠে, এর 
মধ্যে শিক্ষাপদ্ধতির স্থান কোথায়? শিক্ষক যখন কোনো কিছু অভিজ্ঞত] 
শিক্ষার্থীকে দিতে চাইবেন তখন তিনি তা নানাভাবে দিতে পারেন । 
কিভাবে এই শিক্ষা দিলে তা কার্যকরী হবে, শিক্ষাপদ্ধতি সেই কথাই ব'লে 
একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষা দেবার কোনো! বাঁধাধরা 


'দেয়। 
পথ নেই। কারণ, “Teaching is both an art a8 well as a science’ 
_এখানে যেমন গোলের দরকার তেমনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও 
পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে কেউ কেউ 
কিন্তু তাতেই যে তার সাফল্য 


শিক্ষাক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারেন । 
আসবে ওনীডৌনো কং GE দিকটা সার 
কর! সহজ নয়। 

Teachers are born an 
তারা বিশ্বাস করেন না যে, 
অমল পক্ষণের কোনো উন্নতি হতে পারে। তবে একথা সত্য 

ধারা বিশেষ কোনো training বা 
জোগাতে পারেন বা তাদের মনে 
কটা কথা মনে পড়ে। একবার 
পদ্ধতি সম্পর্কে যখন পুরোমাত্রায় 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ব'লে 


d not 


mainly an inspiration |" মনে হয়, 


ধ্য অনেকখানি সত্য লুকিয়ে আছে। 


নি শিক্ষার চারদিক 


শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে হয় যে, আগে শিক্ষকের 
শিক্ষার্থী সম্পর্কে জ্ঞান ও বিষয়বস্ত সম্পর্কে বিশেষ ধারণা থাকার দরকার | 
এই ছুটি পাথেয় না নিয়ে শিক্ষণের পথে এগিয়ে যাওয়া বিড্বনা। এ না 
থাকলে কোনো শিক্ষাপদ্ধতিই কার্যকরী হবে না। 


শিক্ষাপদ্ধতির মূল নীতি 


একথা আজ স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, বিষয়জ্ঞান থাকলেই শিক্ষা দেওয়| 
যায় না; বিষয়বস্তকে কিভাবে তুলে ধরতে হবে, কিভাবে শিক্ষার্থীকে তার 
শক্তি, সামর্থ্য প্রয়োজিন অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে, শিক্ষকের তাও জানা 
চাই। তাই শিক্ষাপদ্ধতির কয়েকটি মূল নীতি সম্বন্ধে অবহিত থাকতেই 
হবে। প্রথমত, যে কোনে| শিক্ষণের কাজে মনে রাখতে হবে যে, জানা 
থেকে অজানার দিকে যাওয়াই হচ্ছে শিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য । অর্থাৎ শিক্ষার্থী 
যা জানে, যে অভিজ্ঞতা তার আছে, তাকে কেন্দ্ৰ ক'রে নতুন অভিজ্ঞ! 
দেখার প্রয়াসে শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে। এজন্যে ক্রমশ সরল 
থেকে জটিল বিষয়ে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই শিক্ষকের কর্তব্য | 
সহজ থেকে কঠিনের,' কঠিন থেকে কঠিনতর বিষয়ের অবতারণা ক'রে, 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা পরিবেশন করার দায়িত্ব শিক্ষকের ৷ 

লেক সময়ে দেখা যায় যে, বিষয়বন্ত সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগাতে 
৭ অনেকখানি সহজ, হয়। তাই শিক্ষার্থী যা জানে, যা' 
শ থেকে শুরু করতে দিলে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রত্যয় জন্মায়। 
জমি চলার নেশায় মেতে ওঠে। তখন তার সরল অভিজ্ঞতাগুলোকে- 
দিন কারে জটিল বিষয়ের অবভারণা করলেও সে তাকে গ্রহণ 
করতে পারে। এই নীতির উপর ভিত্তি ক'রে হার্ার্ট আয়োজন, উপস্থাপন 
ও অভিযোজন এই তিনটি স্তরের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ পাঠটাকাঁর 
এই যে সোপান থেকে সোপানে পৌছোবার নীতি তার যূলেও আছে একই 
চিন্তা, একই মনস্তাত্বিক দৃষ্টি । 


বলেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে বিমুক্ত জ্ঞানে পরিক্রমণ শিক্ষানীতির 
দিক থেকে বিজ্ঞানসম্মত প্রথমেই শিক্ষার্থীদের বিমূর্ত ধারণা করার শক্তি 
জন্মায় না। 


“দ্য অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে বিমূর্ত 


পারে সেখা 


শিক্ষণ-প্রণালী Se 


জ্ঞানের দিকে নিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় । বিশেষ ক'রে প্রাথমিক 
স্তরে এই নীতি অবলম্বন করার একান্ত প্রয়োজন। যেমন গণিতে 
যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগের বিমূর্ত জ্ঞান পরিবেশন করবার আগে পাথরের 
নুড়ি, তেঁতুলের বিচি, কাঠের ব্লক, ইত্যাদি প্রত্যক্ষগোচর জিনিস দিয়ে 
যোগ-বিয্োগের তথ্যটি বোঝানো সহজ । মন্টেসরি, ফ্রয়েবল্‌ প্রভৃতি 
শিক্ষাবিদূদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এই মূলনীতি অনুস্থত হয়েছে। 

যে কোনে! জটিল বিষয় বোঝাতে গেলে প্রথমেই তাকে বিশ্লেষণ 
করবার প্রয়োজন হয়। বিষয়টি বিশ্লেষণ ক'রে তাকে খণ্ডখণ্ড ভাবে 
শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরলে তার কাছে বিষয়টির নানাদিক স্পষ্ট 
হয়ে উঠে। এবার সেই বিচ্ছিন্ন বিষয়জ্ঞানের মধ্যে একটা সংযোজনের 
দরকার হয়। তা না হলে খণ্ডখণ্ড অভিজ্ঞতা কোনো কাজে আসে না। 
একটা সামগ্রিক রূপ যদি ফুটিয়ে তোলা যায়, তবে শিক্ষার পক্ষে তার 

অনেকখানি। তাহলেই দেখা যায় যে, প্রথমে বিশ্লেষণ ও তারপর 
ণ__এই দুই-এর মধ্যে সমন্বয় করলে শিক্ষা-প্রক্রিয়া 


সংযোজন বা সংশ্রেষ 
পূৰ্ণ হয়। 
কোনো জ্ঞানই শিশুর কাছে প্রথমে স্পষ্ট হয়ে আসে না। একটা, 
অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট ভাসা-ভাস! ধারণা প্রথমে তার মনে উকি দেয়। 
{লার প্রয়োজন | অনির্দিষ্ট জ্ঞান 


এই ধারণাকে পাঠের মাধ্যমে স্পষ্ট কারে তে 
নানা উদাহরণ ও শিক্ষার উপকরণের 


থেকে নির্দিষ্ট জ্ঞানে যেতে হলে 
যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। এই যে অনির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্টের দিকে যাত্রা 
এরই ফলে অস্পষ্ট অভিজ্ঞত| স্ম্পষ্ট 


( from indefinite to de 


রিত হয়। 

ডা মতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থেকে 0 চা 
দিকে ক্রমশ যাওয়াই সমীচীন | প্রথমে শিশুর কাছে বস্তুর একটা OR 
রূপ তুলে ধ'রে সে তাকে একটা ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন | 
তারপর জ্ঞান যত গভীর হয় ততই সমগ্রের খণ্গুলি টি তার ধারণা 
জন্মায় । এতে শিক্ষা অর্থপূর্ণ হয় ও শিক্ষার্থীমনের একটা! প্রেরণা বজায় থাকে। 

চারা. সেই অভিজ্ঞতাকে ঘিরে 
বারি প্রথমে শিশু যে অভিজ্ঞতা, 


finite ), 
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লাভ করে, তার মধ্যে কোনো! বিচার-বিবেচনা বা যুক্তির স্পর্শ থাকে না। 
তাই প্রথমেই যুক্িনিষ্টভাবে কিছু শেখাতে গেলে শিশু সহজে তা গ্রহণ 
করতে চাইবে না। তার অজিত অভিজ্ঞতাকে বৃদ্ধি দিয়ে যাচাই ক'রে 
নিতে শেখাতে হবে । এইভাবে একে একে শিশু-মনের বিকাশ হবে; 
তার বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উন্মেষ হবে। মোটকথা, মনম্তত্ব-নির্ভর পথ থেকে 
যুক্তিসিদ্ধ পথে (from psychological to 19£1০81) যাওয়াই স্ববিধাজনক, 
কারণ তা হবে শিশুমনের চাহিদা অনুযায়ী। যেমন, শিশুর অক্ষর পরিচয়ে 
' যুকতিসিদ্ধ পথ হ'ল আগে বর্ণমালা শিক্ষা ও পরে শব্দ-শিক্ষা ; কিন্ত 

মনস্তাত্বিক পথ হ'ল আগেই শব্দ শিখে পরে বর্ণে যাওয়া । 

অনেক সময় বিশেষ থেকে সাধারণে (from particular to 
general ) গেলে শিশুর কাছে ত| অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ, বিশেষ 
বিশেষ উদাহরণ থেকে শিশু যে অভিজ্ঞতা আহরণ করবে, সেগুলোকে একত্র 
ক'রে তার মধ্যে থেকে একটা সাধারণ সূত্র আবিফ্ধার করা তার পক্ষে 
সহজ হয়। 

এইগুলি হ'ল শিক্ষাপদ্ধতির মূলনীতি | অবশ্য এমন কোনো কথা নেই 
'যে, এই নীতিগুলি সবক্ষেত্রে সবসময়ে প্রয়োগ করা সম্ভব। তবে এগুলোর 
একটা মনস্তাত্বিক ভিত্তি আছে ব'লে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশ-কাল-পাত্রের 
ব্যবধান এদের প্রয়োগকে ব্যাহত করতে পারে না I 


শিক্ষাদানের কৌশল 


বহুদিন থেকে শিক্ষাদান কথাটি প্রচলিত। সত্যই কি আমরা শিক্ষা 
দিতে পারি? শিক্ষা কি দেওয়া-নেওয়ার বস্তু ইত্যাদি নানা প্রশ্ন 
সাম্প্রতিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। আজ সকলেই বিশ্বাস 
করেন যে, শিক্ষা হ’ল শিক্ষার্থীর স্বপ্ত শক্তির উদ্ঘাটন, তার সম্ভাবনার 
বিকাশ, এবং শিক্ষক সেখানে সহায়ক মাত্র । এই বিকাশের কাজে, এই 
আত্ম-উদ্বোধনের পথে, শিক্ষক কিভাবে সবচেয়ে বেশি সহায়ত! করতে 
পারেন এটাই আমাদের আলোচ্য । 

পধমে, শিশুমনের তপ্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে ভুলতে হলে আগে 
শিশুকে জানতে হবে। আগে তার চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পরিচিত হতে 
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হবে। তারপর কয়েকটি শিক্ষার সূত্র বেছে নিতে হবে যা অবলম্বন 
করলে শিশুর আত্মবিকাশ সহজ হবে। এরজগ্তে কয়েকটি বিশেষ 
বিশেষ রীতি আয়ত্ত করার প্রয়োজন | কোন বিষয় কি ভাবে তুলে ধরলে 
শিশু তাকে সহজে গ্রহণ করতে পারবে সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা শিক্ষকের 
একান্ত প্রয়োজন। প্রথমেই শ্রেণীপাঠনের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। 
শিক্ষাদানের কৌশল হিসেবে যে কয়েকটি রীতির উল্লেখ করা যেতে পারে, 
র দেওয়া, শিক্ষার উপকরণ 
প্রয়োগ করা ইত্যাদি কয়েকটি শ্রেণীপাঠনের কৌশলের নাম করা যেতে 
পারে। এছাড়া আলোচনা» প্রজেক্-পদ্ধতি 
পদ্ধতিও ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজ্য । 
শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মূল্য যথেষ্ট। কারণ প্রশ্নের মাধ্যমেই 
শিশুমনকে বিষয়াভিমুখী করা যায়। অর্থাৎ জানা থেকে অজানার দিকে 
নিয়ে ঘেতে হলে আগে ভার অভিজ্ঞতাকে কেন ক'রে কয়েকটি প্রশ্ন করতে 
হবে। একে একে ছোট ছোট প্রশ্ন কানে তার সনে কৌছুহল 
জাগাতে হবে। পাঠদানে এই কৌতুহল-্ছা্টি একটি বিশেষ কাজ। 


এপ্রশ্ন-জিজ্ঞাস! 

অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রশ্নোত্তর 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শিক্ষার যে তিনটি উ 
হয়েছিল তার মধ্যে পরিপ্রশ্নের বিশেষ 
প্রাচীন গ্রীসেও দেখা যায় যে, 
= মনোযোগ আকর্ষণ. করতেন ও ক্রমশ 


শিক্ষাদানের উপায় হিসাবে 
পায় প্রাচাঁন ভারতে নির্ধারিত 
উল্লেখ রয়েছে ( “প্রণিপাতেন 
সক্রেটিস প্রশ্নোতরের 
তাকে শিক্ষার 


পদ্ধতির উজ্জল নিদর্শন রেখে গেছেন। 
প্রশ্নোতরের পদ্ধতি বহুদিন থেকে প্রচলিত, আর তার উপযোগিতাও 
প্রশ্নোত্ররের পদ্ধতি শ্রেণীপাঠনের 


রবের দবকতিলাভ করেছে। এই 
এন শিক্ষক কেবল: ৰঙত দিযে সার 
রঃ ও ওনবে_এই প্রক্রিয়ায় মনে কোনো আন্দোলন 

র্থী নীরব শ্রো প্রশ্ন ক'রে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ জাগাতে 


হয় না। বরঞ্চ শিক্ষক যদি 
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পারেন, মনকে সপ্রতিভ ক'রে তুলতে পারেন, তাহ'লে শিক্ষার কাজ বেশ 
খানিকটা এগিয়ে যায়। আধুনিক মন্তাত্বিকদের মতে, শিক্ষার কাজ 
শিক্ষার্থীদের তথ্য পরিবেশন করাই কেবল নয়, কৌশলের সঙ্গে তাদের 
প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। অজিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন 
অভিজ্ঞতার সংযোজন সাধন করাই শিক্ষকের প্রধান কাজ । আর এই কাজটি 
প্রশ্নোভরের মাধ্যমে স্থগম হয়। শিক্ষণ মানেই হ'ল এমন প্রশ্ন করা যার 
ফলে শিক্ষার্থীর মন নাড়া পাবে, সে যথানিদিষ্ট প্রণালীতে চিন্তা করতে 
শিখবে। অবশ্য ভাবের: আদান-প্রদানের জন্তে উপযুক্ত প্রশ্ন প্রণয়ন করা খুব 
সহজ নয়। এই কাজে একটা কৌশল.ও উচ্চশ্রেণীর শিল্প-প্রতিভা দরকার । 
প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনের খবর জানবেন, তার আগ্রহ 

উদ্দীপিত করবেন এবং নতুন জ্ঞাতব্য বিষয়টি যথাযোগ্যভাবে পরিবেশন 
করবেন। এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ভালো প্রশ্ন রচনা করতে গেলে 
প্রশকর্তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও গভীর অস্ত ন্টির প্রয়োজন ৷ প্রশ্ন হবে 
একান্তভাবে মৌলিক, বিষয়াভিমুখী, সবনির্দষ্ট ও ভাবোদ্দীপক। যে কোনো! 
একটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে তার সবদিক পরিক্রমা করতে হ’লে প্রশ্নের 
বৈচিত্রের প্রয়োজন সন্দেহ নেই। আলোচ্য বিষয়ের নানাদিকে 
আলোকপাত করবার উদ্দেশ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন রচন| করা যায়, তার মূল 
ত্রটি একটি ইংরাজী প্রবাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় 

“I keep six honest serving men : 

They taught me all I know : 

Their names are what and Why, when 

And how and where and Who.” 
অর্থাৎ কি, কে, কোথায়, কেমন ক'রে, কখন, কেন, এই ছটি দিক থেকে প্রশ্ন 
করলে যে কোনো! বিষয়ের বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয়। আসল উদ্দেশ্য হ'ল যে» 
কোনো একটি বিষয়কে সামনে রেখে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর চিন্তাকে একমুখী 
ক! | এই যে উভয়ের চিন্তার মিলন, এটাই শিক্ষার বড় কথা । একদিক 
€ কে শিক্ষক প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বিষয়টির দিকে এগিয়ে চলেছেন, অন্যদিকে 
শিক্ষার্থীর উত্তরের মধ্য দিয়ে তার মন বিষয়াভিমুখী হচ্ছে_এই যে যৌথ 
প্রক্রিয়া, একে ইংরাজীতে বলা হয় “Intercourse” | বিশ্লেষণ করলে দেখা৷ 


শিক্ষণ-প্রণালী | ১৭৩ 


“যায় যে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কয়েকটি উদ্দেশ্য থাকে, আর সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
শিক্ষকের মনে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। নিয়লিখিত কয়েকটি উদ্দেশ্য 
সাধারণভাবে উল্লেখযোগ্য? 

(১) ছাত্ৰ কতট!| শিখেছে সে সম্পর্কে ধারণা করবার জন্তে ; 

(২) শিক্ষকের পাঠদান শিক্ষার্থীর উপযোগী হচ্ছে কি না জানবার জন্তে ; 

(৩) শিক্ষার্থীর মনে কৌতুহল ও আগ্রহ জন্মাবার জন্তে ; 

(৪) তার চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে 3 

(6) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর অমনোযোগ নিবারণ করবার জন্তে ; 

(৬) " শিক্ষার্থী-শিক্ষকের মধ্যে সহযোগিতা ও সহানুভূতি বৃদ্ধি করার 

উদ্দেশ্যে ; 

(৭) শ্রেণীতে যা শেখানো হয়েছে তার পুনরারৃত্তির জন্তে। 

.এই উদ্দেশ্যগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় £ 

(১) পাঠ্যবিষয়ের প্রাসঙ্গিক পূর্ব অভিজ্ঞতার সন্ধান নেওয়া ; 

(২) নতুন বিষয় উপস্থাপনের জন্তে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ জাগানো ১ 

(৩) নতুন পাঠ শিক্ষার্থী কতটা আয়ত্ত করতে পারল তার সন্ধান 

নেওয়া । 

্রশ্নগুলির ধরন কেমন হবে সে সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা দরকার | 
প্রথমেই দেখতে হবে, এক একটি উদ্দেশ্য নিয়ে যেন প্রশ্মগুলি করা হয়। 
সেজন্প্রশ্নগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টভাবে করা উচিত। অবশ্য প্রশ্নের ধরন 
অনেকখানি নির্ভর করবে তার উদ্দেশ্যের উপর | এমন অনেক প্রশ্ন করতে হবে 
যেগুলি পাঠ্যবন্তকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে । ইংরাজীতে 
এদের বলা হয় Developing questions | 

অনেক প্রশ্ন হয় যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বোধের পরীক্ষা করা | 
ছু এমন কোনো বাস্তব ঘটনার উপর প্রশ্ন করা হয়। এই 
প্রশ্নে শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করতে হয় না। আর এক রকমের 
প্রশ্ন হতে পারে যা তুলনামূলক প্রশ্ন এইসব প্রশ্নে শিক্ষার্থীর বিচাঁর- 
বিশ্লেষণের শক্তি পরীক্ষা করা হয়। আবার কোনো কোনো প্রশ্নের উদ্দেশ্য 
থাকে শিক্ষার্থীর সুক্স অনুভুতি ও রসাস্বাদনের ক্ষমতা পরীক্ষা করা! 
-সাহিত্য-পাঠের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্নের বিশেষ সার্থকতা আছে। 


যা পড়ানো হয়েতে 


১৭৪ রঃ শিক্ষার চারদিক 


সংক্ষেপে বলা যায় যে, অধীত বিষয়ের বোধ, তুলনামূলক বিচার- 
বিশ্লেষণ ও ক্ষেত্রবিশেষে রসাস্বাদন-শক্তির পরীক্ষার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের 
প্রশ্নের অবকাশ আছে। 

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ, সরল ও স্পষ্ট । যতদূর 
সম্ভব পাঠ্যপুস্তকের ভাষাকে অনুকরণ না ক'রে চলাই উচিত। তাছাড়া% 
অকারণ বাক্যবিন্যাসদ্বার৷ প্রশ্নকে জটিল ক'রে তোলার কোনো সার্থকতা 
নেই। বিকল্প উত্তর হতে পারে এমন প্রশ্ন না করাই উচিত। আর শুধু 
হ্যা বা না-_এই ছুটি কথা দিয়ে যে ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেতে পারে 
সে ধরনের (প্রশ্নেরও কোনো উপযোগিতা নেই। আবার প্রশ্ন এমনভাবেও 
করা উচিত নয় যাতে তার উত্তর দীর্ঘ হয়। অনুক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া' 
উচিত নয়, আবার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিও বিশেষ দূষণীয়। একথা মনে 
রাখতে হবে যে, শিক্ষক যখন প্রশ্ন করবেন তার আগে থেকেই শিক্ষার্থীরা 
প্রশ্ন পাবার জন্তে যেন উন্মুখ হয়ে থাকে । একটা প্রতিযোগিতার আব- 
হাওয়ার মধ্যে এই প্রশ্নবাণগুলি প্রয়োগ করতে হবে । তা! হলেই দেখা যাবে, 
একটি প্রশ্নের একবারের বেশি পুনরাব্বত্তির কোনো! প্রয়োজন হচ্ছে না। 
প্রশ্ন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, প্রশ্নগুলি যেন অপ্রাসঙ্গিক না হয় ॥ 
প্রত্যেকটি প্রশ্নের যেন একটা! নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং তা ক্রমপরিণতির 
দিকে চলতে থাকে । 

কেবল প্রশ্ন করলেই হবে না, কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় তাও জানা' 
দরকার । অর্থাৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আঙ্গিক (65০1271155) সম্পর্কেও 
কয়েকটি রীতি পালন করার প্রয়োজন আছে। 

কৌনো বিশেষ শিক্ষার্থীকে উপলক্ষ্য না ক'রে সাধারণভাবে শ্রেণীকক্ষের 
সমস্ত শিক্ষার্থীর উদ্দেশে প্রশ্ন করতে হবে । প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর উত্তরটি 
ভাববার জন্যে অল্প একটু সময় দেওয়ার প্রয়োজন ; কারণ, প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে 
উত্তর চাওয়া অর্থহীন । আর একটা বিষয়ে সচেতন হ্বার প্রয়োজন 
আছে। কোনো কোনো শিক্ষক প্রস্তুত না হয়েই শ্রেণীপাঠনের জন্যে উদ্যোগী 
ইস। এতে পাঠনের কোনো গতি থাকে না । ফলে, শিক্ষার্থীর প্রথম প্রশ্নের 
উত্তর পাওয়ার পর পরবর্তী প্রশ্নটি ঠিক করার জন্যে দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করতে তারা অনেক সময় নেন। এতে পাঠ একেবারে প্রাণহীন হয়ে পড়ে ॥ 


শিক্ষণ-প্রণালী ১৭৫ 


আরও কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা দরকার। তাকে দেখতে 
হবে যেন কোনো! একটি বিশেষ গোষ্ঠী উত্তরের ব্যাপারে আধিপত্য না করে, 
সব শিক্ষার্থীকেই প্রশ্ন ক'রে দেখতে হবে কারা উত্তর দিতে চায়। কিন্তু 
তাদের মধ্যেই প্রশ্ন সীমায়িত রাখলে চলবে না। প্রশ্ন সমস্ত শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। শ্রেণীর কোনো! বিশেষ ধারা অনুসারে এ প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা না করাই সমীচীন। যাতে একসঙ্গে শিক্ষার্থীরা একটি প্রশ্নের 
উত্তর দিতে চেষ্টা না করে সেজন্য শিক্ষকের আগে থাকতেই নির্দেশ দেওয়া 
উচিত। যদি কোনো শিক্ষার্থী প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে বেশি দেরি ক'রে 
বা ভুল উত্তর দেয়, তাহ'লে তার জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা না কারে 
শিক্ষক পরবর্তী শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করবেন । 


শিক্ষক শ্রেণীতে কিভাবে পাঠ দেবেন ও প্রশ্ন করবেন? অনেক 
সময় দেখা যায় যে, শিক্ষক এক জায়গায় হয় নিশ্চল হ'য়ে দাড়িয়ে থাকেন, 
নয়তো অনবরত পায়চারি করতে থাকেন। এর কোনোটিই বাঞ্চনীয় 
নয়। চেয়ারে ব'সে পড়ানো শিক্ষকের পক্ষে উচিত নয়। কারণ তাতে 
শ্রেণীকক্ষ থেকে সব শিক্ষার্থীকে তিনি দেখতে পান না ও ফলে তার 
শিক্ষণও কার্যকরী হয় না। আরও কয়েকটি নীতি পালন করা শিক্ষকের 
কর্তব্য। যেমন- প্রশ্ন করার সময় সমস্ত শ্রেণীর উপর শিক্ষকের নজর দেওয়া 
এবং কোন শিক্ষার্থী প্রশ্নটি কি ভাবে গ্রহণ করছে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। 
প্রশ্ন করবার সময়ে কোনো কোনো শিক্ষক আহ্ুল দেখিয়ে বিশেষ 
বিশেষ, শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে বলেন) কিন্তু এতে ফল ভালো হয় 
না। সবচেয়ে মূল্যবান কথা এই যে, প্রশ্নোতরের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও 
শিক্ষকের মধ্যে আনন্দময় পরিবেশ গ'ড়ে তোলা ও শ্রেণী-পরিবেশকে 
মুখর ও কর্মময় ক'রে তোলাই প্রধান উদ্দেশ্। 


by টি 

ক শিক্ষাদানের রীতি শিক্ষণ-কৌশল বলতে কেবল কয়েক 

খিক না। শিক্ষকের আকাশের শি উপর ত! অনেকটা 

নির্ভরশীল । শিক্ষাদানের মধ্যে কয়েকটি রীতির বিশেষ সার্থকতা আছে। 

শু পরশ্নোতরই যথেষ্ট নয়, যে কোনো বিষয়কে স্পষ্ট ক'রে তোলবার জন্তে 
কথন, বৰ্ণন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের স্থান উল্লেখযোগ্য । 


১৭৬ শিক্ষার চারদিক 


কোনো কোনো বিষয়কে আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে হলে প্রথমেই সরস 
কথনের প্রয়োজন । কথনের উদ্দেশ্য হ'ল, সাধারণ গল্পের আকারে খুব 
সহজভাবে বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর মনের কাছাকাছি নিয়ে আসা । তাই, 
কখনের নৈপুণ্যের উপর উদ্দেশ্যের সাফল্য নির্ভর করে । 

শিক্ষকের বাচনভঙ্গি, ভাষাজ্ঞান, সাহিত্যিক দৃষ্টি ও রসবোধ__এইসব 
কথনকে উপভোগ্য ক'রে তোলে । কথনের ভাব ও ভাষা শিক্ষার্থীদের 
বয়স ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী হওয়া দরকার | তাছাড়া, যে বিষয়টি 
কেন্দ্র ক'রে শিক্ষক কিছু বলবেন তার প্রতি বক্তার মমত্ববোধ বা অনুরাগ 
থাকা চাই । কখনও কখনও নিজস্ব অভিজ্ঞতা মিশিয়ে বিষয়টিকে তুলে ধরলে 
তা আরও রসসিক্ত হয়। র 

কথন ও বর্ণনের মধ্যে কিছু তফাৎ থাকলেও মূলত তারা প্রকাশের 
ছুটি দিক। বর্ণনের মধ্যে আছে একটি বিষয়কে ধারাবাহিক ভাবে তুলে 
ধরবার একটা চেষ্টা। বর্ণনের মাধূর্ে শিক্ষার্থীর বিষয়ের উপর অনুরাগ 
জন্মায় আর সেই অনুরাগ তাকে বিষয়ের মুখোমুখী করে। এতে যা 
প্রথমে অস্পষ্ট ব'লে মনে হয়, তা একে একে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দৃ্টি-প্রদীপের 
আলোয় বিষয়ের আঙ্গিন! উদ্ভাসিত হয়। তখন শিক্ষার্থীর মন আনন্দে 
ভ'রে ওঠে । তাই বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য আনবাঁর বিশেষ প্রয়োজন আছে । 
এই বৈচিত্র্য শুধু তথ্য-পরিবেশনের দিক থেকেই নয়, কণঠস্বরের পরিবর্তন, 
আবেগ ও অন্ুভূতি__এগুলোও বৈচিত্র্যসাধনে সাহায্য করে। 
বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে লক্ষ্যভষ্ট হলে চলবে না । বর্ণন যেন প্রাসঙ্গিক 
হয়, সবসময়ই সেদিকে দৃর্টি রাখতে হবে। যদি বর্ণনের কাল দীর্ঘ হয় 
তাহলে শিক্ষার্থীদের ধৈর্বচ্যুতি হতে পারে । সেজন্ যতদূর সম্ভব তাকে 

ক্ষিপ্ত করার দরকার । অবশ্য কোনো প্রদীপনের সাহায্য (18581 

৪108 ) নিলে দীর্ঘ বর্ণনও সরস হয়ে ওঠে । 

শ্রেণীপাঠনের সময় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন হয়, বিশেষত 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এমন কোনো কথা নেই যে, শুধু প্রশ্নোতরই শিক্ষকের 
একমাত্র অবলম্বন হবে। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষককে কখনও প্রশ্ন করতে হবে, 
কখনও ব্যাখ্যা করতে হবে । 

যদি বিষয়বস্তু জটিল হয় তাহ'লে এই ব্যাখ্যার একান্ত প্রয়োজন ॥ অবশ্য 


শিক্ষণ-প্রণালী নব 


ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিক্ষককে সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল বোধের পথে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা। 
ভাষা বা ভাবের দিক দিয়ে বিষয়ের কাঠিন্ত দূর করতে হলে এই পদ্ধতির 
উপযোগিতা স্বীকার করতেই হবে। 

আগেই বলেছি যে, বিষয়ভেদে পাঠনপদ্ধতির বৈচিত্র্য আনতে হবে, আর 
সে বৈচিত্র্য আনতে হলে শিক্ষকের প্রস্তুতির প্রয়োজন । মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় 
বলা হয়েছে, কারণ এই ইন্ড্রিয়টি বোধের পথে বিশেষ কার্যকরী । কিন্তু তা 
. ৰ’লে শিক্ষায় অন্ত ইন্দ্ৰিয়গুলির সাহায্য নেব না, এমন কোনো কথা নেই। 
বরং ইন্দ্রিয়ের সিংহদ্বার দিয়ে যে অভিজ্ঞতার আলো মনের প্রকোষ্ঠে গিয়ে 
'পৌছোয়, তার যথেষ্ট মূল্য আছে। তাই শিক্ষককে চেষ্টা করতে হবে কি 
ভাবে তিনি এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অনুভুতির মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে 
শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। জগতের স্থষ্ট-বৈচিত্র্য শিক্ষার্থীর 
মনে কতই না তুফান তোলে । রূপ-রস-গন্ধে ভরা পৃথিবীর বুকে যা কিছু 
ইন্দ্রিয়ের গোচরে রয়েছে, "শিক্ষার্থী তাকে পেতে চায়, এবং এমনি ক'রেই 
তার শিক্ষা পূর্ণতার পথে এগিয়ে যায়। একদিকে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ভাব- 
জগৎ, আর একদিকে ইন্দরিয়গ্রাহ বস্তুজগৎ। এই দুই-এর মধ্যে মিলনের 
প্রয়াস শিক্ষারই কাজ । শিক্ষক সেই মিলনযজ্ঞের হোতা মাত্র। 


শিক্ষাদানের উপকরণ-আজকাল শিক্ষাদানের উপকরণের উপর 
বিশেষ দি পড়েছে। সাজ-সরঞ্জাম-সমারোহের দিকে তাদের ছুড়ি। 
অনেকে মনে করেন, এটা পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। ভারতের শিক্ষার পদ্ধতি 
কিছুটা স্বতন্্। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাবিদ্রা জোর দিয়েছেন শিক্ষার্থীর 
অন্তৰ্বত্তির উপর | ধ্যান-ধারণা, মনন, এগুলি ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির 
বৈশিষ্ট । স্বামীজিও এই মতবাদের প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেছেন, 
শিক্ষা হচ্ছে মূলত সায়ুসংযোগ প্রতিষ্ঠা ( Nervous association ) | 
কথাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষায় এই 8৪9০০18602-এর বিশেষ 
প্রয়োজন । কারণ অন্তর্জগৎ ও বস্তুজগতের মিলন ঘটে এরই মাধ্যমে এখন 
প্রশ্ন ওঠে, কিভাবে এই সংযোগ সাধন করা সহজ ? একথা ঠিক যে, জীবনে 


মনন ও ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সকলের পক্ষে তা কতোখানি 
78, 9, 0,719 
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সম্ভব! বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগে, যখন প্রতি পদে চিত্তবিক্ষেপ ঘটছে, 
তখন চপলমতি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমরা কতটুকু আশা করতে পারি! 
তাই মনে হয় শিক্ষাদানে উপকরণের সার্থকতা হয়তো আছে। তবে 
একথা মনে রাখতে হবে যে, উপকরণের প্রাচুর্য যেন শিক্ষার্থীকে দিকৃভষ্ট না 
করে, যেন উপকরণই তার কাছে বড় হয়ে না দাড়ায় 

শিক্ষার 'যেসব উপকরণ সাধারণত ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে ব্ল্যাক- 
বোর্ডই প্রধান। ব্ল্যাক-বোর্ডের সহায়তায় অনেক বিমূর্ত আলোচনা মূর্ত 
হয়ে ওঠে। তাই ব্র্যাক-বোর্ডকে বলা হয় Mirror of the teacher’s 
mind । শিক্ষক যখন যে বিষয় পরিস্ফুট করতে চান সে সম্বন্ধে তিনি 
যদি কিছু ছবি ও নকশা আঁকতে পারেন তাহ'লে বিষয়বস্তু বিশেষ 
আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অবশ্য সব শিক্ষকের পক্ষে ছবি আঁকা সম্ভব হয় না, 
তবে বিষয়টির সুষ্ঠু বিস্তাসের জন্তও তিনি যদি কিছু কিছু সাধারণ 
নকশা বা রেখাচিত্র তুলে ধরেন তাতেও কার্যকারিতা অনেকখানি বাড়ে। 
প্রয়োজন হ’লে শিক্ষক রঙিন চক ব্যবহার করতে পারেন। 

এছাড়া অন্নক্কৃতি (০৭০!) ও নমুনার প্রয়োগও পাঠনে ফলপ্রসূ 
হ্য়। যেসব বিষয় জ্ঞানমুখী ( Knowledge Subjective ) সেগুলি স্পষ্ট 
ক'রতে হলে মডেলের মতো আর কিছু নেই। কারণ ছবি বা নকশায় 
আমর! ছুটি মাত্রা দেখাতে পারি, কিন্তু মডেলের তিনটি মাত্রা ( Three 
Dimensions ) আছে। তাই মডেল অনেকখানি বাস্তব । 

পাঠ-পরিচালনাকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে হলে ভৌগোলিক বা এঁতি- 
হাসিক বিষয়ে নমুনা সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। নমুনা-সংগ্রহের 
জন্ঠে বিদ্যালয়ে একটি ছোটখাট মিউজিয়াম তৈরি করতে পারলে ভালো হয়। 
সেখানে নানাজাতীয় বস্তু সংগৃহীত হওয়ার পর সেগুলিকে ভালোভাবে 
শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে, যাতে তারা বিষয়ের বোধে সহায়ক হয়। যেমন, 
উদ্ভিদ্বিদ্ঞা। শিক্ষার জন্যে গাছের পাতা, ফলমূল ইত্যাদি সংগ্রহ করা যায়। 
প্রাশীবিদ্রা শিক্ষার জন্যে কীটপতঙ্গ, ছোটখাট প্রাণী পোষ! যায় । ভুগোল- 
শিক্ষার জন্তে নানাজাতীয় পাথরের টুকরো, খাগ্শন্ত ইত্যাদি রাখা যায়। 
ইতিহাস-শিক্ষার জন্ত নানাদেশের ও নানাকালের মুদ্রা; প্রাচীন হস্তলিপি 
বা এতিহাসিক ছবি সংগ্রহ করা যেতে পারে। রি 


শিক্ষণ-প্রণালী ১৭৯ 


শিক্ষায় চার্টও নকশী বিশেষ প্রদীপকের কাজ করে। অবশ্য এজন্তে 
শিক্ষকের পূর্বপরস্তুতির প্রয়োজন । এই চার্ট, ও নকশার সাহায্যে বিষয়টি 
জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ড7০১০৮-এর মন্তব্য প্রণিধান- 
যোগ্য_ ‘Verbal description aided by diagrammatic represen- 
tation appears to be more effective than verbal description 
used alone’ শিক্ষায় সাধারণত প্রদীপক ব্যবহার করা হয়। একটি 
চাক্ষুষ ( Vi৪৷৭1 ), অপরটি শ্রুতিনির্ভর (Audio )। 


চাক্ষুষ প্রদীপন- চাক্ষুষ প্রদীপকের মধ্যে চার্ট, নকশা ও মডেল 
ছাড়া ম্যাজিক ল£নের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। শিক্ষার এই উপকরণটি 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে যে কত স্থন্দরভাবে কাজে লাগানো যায়, সেকথা 
বলাই বাহুল্য । বিভিন্ন বিষয়ের জন্তে নানারকম স্লাইড তৈরি ক'রে নিতে 
হয়। আবার নানারকম শিক্ষামূলক স্লাইড কিনতেও পাওয়া যায়। 
ম্যাজিক লঠন সহযোগে পড়ানোর কৌশলটি শিক্ষককে আগে আয়ত্ত 
ক'রে নিতে হবে। ছবির সংখ্যা বেশি না হওয়াই বাঞ্নীয়। অল্পসংখ্যক 
এবং একান্ত প্রাসঙ্গিক ছবি পর্দার উপর ফেলে শিক্ষক প্রতিটি ছবিকে কেন্দ্র 
ক'রে বিষয়বস্তু পরিস্ুট করবেন। এইভাবে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহের 
সঞ্চার হবে, পাঠ সার্থক হবে। আমাদের বিগ্যালয়গুলিতে ম্যাজিক: 
লগ্ঠনের প্রচলন খুব বেশি হয়নি। অর্থনৈতিক কারণের চেয়ে উৎসাহের 
অভাবই এই মূল্যবান প্রদীপক প্রয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় ব'লে মনে হয়। 

ম্যাজিক লঃনের উন্নত সংস্করণ হ’ল এপিভায়োস্কোপ। শ্লাইডের 
পরিবর্তে যে কোনে| কাগজ বা বইএর ছবি এর সাহায্যে বড় ক'রে পর্দায় 
ফেলা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই এর উপযোগিতা যথেষ্ট। কারণ এখানে 
স্লাইডের কোনো প্রয়োজন নেই। ইচ্ছামতো বইএর যে কোনো ছবি, 
নকশা ও লেখা এর সাহায্যে প্রতিফলিত কর! যায়। দুঃখের বিষয় 


অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই মূল্যবান প্রদীপক রাখবার অর্থসংগতি নেই। 
তাই যাতে এর স্বলভ সংস্করণ পল্লী অঞ্চলেও গিয়ে পৌছতে পারে, যে 


দিকে শিক্ষাকর্তৃপক্কের স্বযোগ দেওয়া দরকার । 
আর একটি প্রদীপকের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় 


১৮০ শিক্ষার চারদিক 


সেটি হ'ল ফিল্ম প্রোজেক্টার। এই যন্ত্রের সাহায্যে ছবিগুলিকে চলন্ত 
অবস্থায় দেখা যায়; ফলে, শিক্ষার্থীর কাছে এগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাই 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ফিল্ম প্রোজেক্টারের উপযোগিতা অপরিসীম । পাশ্চাত্যে 
বহু বিদ্যালয়ে ফিল্ম প্রোজেক্টার একটি অপরিহার্য অন্গ। দেশের সরকারী 
প্রচার বিভাগ তথ্যপূর্ণ ফিল্ম তুলে ফিল্ম লাইব্রেরির মাধ্যমে বিভিন্ন 
স্কুলে সেগুলিকে বন্টন করেন । ফলে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নিত্য নতুন অভিজ্ঞত। 
পরিবেশন করবার স্বযোগ ঘটে। আমাদের দেশে সরকারী কৃপাদৃষ্টির 
ফলে মুষ্টিমেয় শিক্ষায়তনে এই ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়েছে। যদি সরকারী 
কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্যমূলক চলচ্চিত্র দেখাবার জন্তে চলমান ইউনিটের 
ব্যবস্থা করেন, তবে মাঝে মাঝে সেই চলমান কেন্দ্র বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট 
পরিকল্পনা ও চাহিদা অনুযায়ী চলচ্চিত্র পরিবেশন করতে পারে । শহরের 
কাছাকাছি পল্লী অঞ্চলগুলি এইভাবে উপরূত হতে পারে । অবশ্য এর জন্য 
ুষ্ু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। 

শ্ুতিনির্ভর প্রদীপন-_শ্রুতিনির্ভর প্রদীপনের মধ্যে গ্রামোফোন, 
টেপ-রের্কডার ও রেডিওর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমাদের দেশে, 
বিশেষ ক'রে পল্লী অঞ্চলে, গ্রামোফোনের উপযোগিতা অনেক বেশি। 
গ্রামোফোনে প্রাসঙ্গিক আলোচনা বা উচ্চারণ-সন্বন্ধীয় রেকর্ড বাজানো যেতে 
পারে। অবশ্য এই ধরনের রেকর্ড আমাদের দেশে খুবই কম। এই দিক 
থেকে রেডিওর মূল্য যথেষ্ট । কারণ, শিক্ষার্থীরা প্রাত্যহিক খবরাখবরের সঙ্গে 
নানা বিষয়ের আলোচনা, ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ, আবৃত্তি সবকিছুই অবসর 
সময়ে শুনতে পারে । আমাদের দেশেও আজকাল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের 
উপযোগী বেতার-সূচীর ব্যবস্থা হয়েছে । সেখানে শ্রেণীপাঠ্য বিষয়গুলিকে নিয়ে 
সরস বর্ণনা বা আলোচনার ব্যবস্থা আছে। রেডিওর মাধ্যমে সেগুলিকে 
শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশের পথে কাজে লাগানো যায়। টেপ-রেকর্ডারও 
একটি বিশেষ কার্ষকরী প্রদীপক। শিক্ষক প্রয়োজনমতো এর সাহায্যে 
বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদি টেপ-রেকর্ডে ধরে রাখতে পারেন । এমন কি, 
শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি, ভাষণ ইত্যাদির অংশ রেকর্ড ক'রে তাদের যথেষ্ট 


উৎসাহ দেওয়া সম্ভব হতে পারে। উচ্চারণ ও ভাষা শেখাবার* জন্যে এর 
প্রচলন খুবই কার্যকরী | 


শিক্ষণ-প্রণালী ১৮১ 


পাঠটীক। প্রণয়ন 


বর্তমানে শিশু-কেক্দিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে, শিশুকে কেমন ভাবে 
শিক্ষা দেওয়া যায় এ নিয়ে গবেষণাও শুরু হয়েছে । তাই শিক্ষাপদ্ধতির 
বৈচিত্র্যও বেড়ে গেছে, আর শ্রেণীতে পাঠনের অভিনব আয়োজনও আবশ্টিক 
হয়ে উঠেছে। এর জন্যে শিক্ষকের পূর্ব-প্রস্তুতির কথা ওঠে। তাকে আগে 
থাকতে স্থির ক'রে নিতে হবে তিনি কোন বিষয়ে পাঠ দেবেন_শিক্ষার 
পদ্ধতি ও উপকরণ কি হবে, ইত্যাদি । অর্থাৎ তার পাঠনের পেছনে একটি 
হচিত্তিত পরিকল্পনা থাকা চাই। বিষয়ভেদে এই পরিকল্পনার পার্থক্য 
ঘটলেও একটা সাধারণ রীতি এবিষয়ে অনুসরণ করা৷ যেতে পারে। কি 
ভাবে মনভ্তাত্বিক ভিত্তির উপর নির্ভর ক'রে তার পরিকল্পনায় এগোনো যায়, 
সে সম্পর্কে হার্বার্টের মত উল্লেখযোগ্য । এই পরিকল্পিত পাঠন-পদ্ধতির 
ছকটিকে পাঠটাকা বলা হয়। 

শ্রেণীপাঠনায় এই পাঠটাক| কতখানি কার্যকরী হতে পারে? 
পাঠটাকা অনুসরণ করতে গিয়ে শিক্ষকের স্বাধীনতা কুন হয় কিনা? এক 
কথায় এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়| সম্ভব নয়। তবে একথা আজ স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে যে, শিক্ষক যে পাঠটাকার প্রণয়ন করবেন তাকে কেবলমাত্র একটি : 
সাধারণ নির্দেশক হিসেবে নেওয়াই সংগত। অনেক সময় দেখা যায় যে, 
পরিস্থিতি অনুযায়ী পাঠটীকা থেকে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটে ; তাতে শঙ্কিত 
হওয়ার কিছু নেই। লক্ষ্য হ'ল পাঠনের সাফল্য, পাঠটাকার পূর্ণ অনুসরণ 
নয়। সার্থক পাঠনের পথে এটি একটি সহায়ক মাত্র ৷ 

হার্বার্ট যে ভিত্তিতে পাঠটাকার রূপ দিতে চেয়েছেন তা মুলত মন- 
্তাত্বিক। তার মতে, জন্মমহূর্ত থেকেই শিশু যে বিচিত্র অনুভুতি আহরণ 
করে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তা মিলেমিশে একটা ভাব-জটের স্থন্টি 
হয়। ইংরাজীতে এর নাম দেওয়া যায় “Apperceptive Mass” | এই 
ভাব-জট-ততুটি হ’ল হাৰ্বাটীর্ন শিক্ষাদর্শনের মূল কথা। শিশুকে নতুন কিছু 
অভিজ্ঞতা দিতে হলে তার এই পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে এগোতে 
হবে। তাছাড়া, কি ক’রে বিমূর্ত ভাবকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় সে 
সম্পর্কেও 'হার্বার্ট নির্দেশ দিয়েছেন। এই রূপায়ণের কাজকে তিনি চারটি 
পর্যায়ে ভাগ করেছেন । 


১৮২ শিক্ষার চারদিক 


প্রথমত, যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে তাকে স্পষ্টভাবে শিশু-মনের 
সামনে তুলে ধরা দরকার। স্পষ্টতা পাঠটাকার একটি বিশেষ অঙ্গ হবে। 
দ্বিতীয় পর্যায়, সংযোগ-দাধন। পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা বা ভাব-জটের 
সঙ্গে নতুন পাঠের সংযোগ সাধনের মাধ্যমে এই বূপায়ণ সম্ভবপর হয়। 
তৃতীয়ত, পারম্পর্ব ও ধারাবাহিকতা পাঠটাকার আর একটি বৈশিষ্ট্য । 
পরিশেষে পদ্ধতির প্রশ্ন ওঠে। শিশু যে নতুন জ্ঞান লাভ করছে তা যথাযোগ্য 
রূপে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে কিন! তা পরীক্ষা করতে হবে । 


হার্বার্টের পথ অনুসরণ ক'রে “জিলার' একটি শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন 
করেছেন। শিক্ষাপদ্ধতিতে পাঁচটি সোপানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
স্পষ্টতার পর্যায়টিকে তিনি ছুইভাগে ভাগ করেছেন-_একটি আয়োজন, 
অপরটি উপস্থাপন। শিক্ষার্থীকে নতুন অভিজ্ঞতা দিতে হলে আয়োজনের 
মধ্য দিয়ে আগে তার পূর্ব অভিজ্ঞতার হিসাব নিতে হবে। পরে দিনের 
পাঠ্যবিষয়টিকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে 
ধরতে হবে। কেউ কেউ আবার উপস্থাপিত অংশের মধ্যে আর একটি 
উপাংশ জুড়ে দিয়েছেন। তাদের মতে পাঠের উদ্দেশ্য উপস্থাপনের অন্তর্ভুক্ত 
হওয়া দরকার । এর পরের স্তরে সংযোগের পর্যায়ে তুলনা ও বিমূর্তকরণের 
উল্লেখ করা হয়েছে। এই তুলনা ও বিমূর্তকরণের মাধ্যমে সংযোগ দৃঢ় 
হবে ও বিচার-বিশ্লেষণের দিকে শিক্ষার্থীর চেষ্টা আসবে । এইভাবে 
একটি স্তর থেকে আর একটি স্তরে পাঠদান এগিয়ে যাবে। চতুর্থ স্তর 
হচ্ছে সূত্রনিফাশন বা সাধারণীকরণের স্তর। অর্থাৎ বিচার-বিশ্লেষণের 
পর বিষয়বস্তুর পারম্পর্য থেকে একটি ধারাবাহিকতার সন্ধান পাওয়া যেতে 
পারে। এরপর সাধারণ সূত্রের 'আবিদ্ধার সহজ হয়ে ওঠে। সবশেষে 
অভিযোজনের স্তর । এই স্তরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । হার্বাটাগ্ন পদ্ধতি 
উপস্থাপন স্তরের মধ্যেই তার পরবর্তী ছুটি স্তরকে স্থান দিতে চেয়েছে। 
তাই সেকালে কেবল. তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যথা ৫১) 
আয়োজন, (২) উপস্থাপন, (৩) অভিযোজন । 


পাঠটাকা প্রণয়নের পদ্ধতি- পাঠটীকা প্রণয়ন করতে হলে প্রথমে 
তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া উচিত। বিবরণের বিষয়গুলি যথাক্রমে 
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(ক) তারিখ, খে) বিদ্যালয়ের নাম, গে) শ্রেণী, (ঘ) শিক্ষার্থীসংখ্যাঃ 
(ঙ) শিক্ষার্থীর গড় বয়স, (6) সময়, (ছ) শিক্ষকের নাম। 

এইসব বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল পাঠকে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির্তি, বয়স 
ও শিক্ষা-পরিবেশের উপযোগী ক'রে তোলা। সাধারণত, পাঠটাকার শীর্ষে 
বাঁদিকে এই বিবরণগুলি দেওয়া হয়। ডানদিকে পাঠক্রমিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়ার রীতি আছে। 

প্রথমেই আস! যাক পাঠের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণের দিকে প্রতিটি পাঠেরই 
সাধারণ উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষা দেওয়া । কিন্তু সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়াও পাঠের 
বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। তাই সাধারণত পাঠ কোন উদ্দেশ্যের অভিমুখী 
হবে তা স্থির ক'রে নিয়ে পরবর্তী স্তরে অনুরূপ আয়োজনের দরকার । 
দেখা যায়, পাঠ দ্ুরকমের হতে পারে, জ্ঞানসূচক ও রসানুভূতিমূলক। 
একটির উদ্দেশ্য হ'ল তথ্যগত জ্ঞান পরিবেশন করা, অন্তটির উদ্দেশ্য হৃদয়ের 
অনুভূতিকে সমৃদ্ধ করা ও রস উপভোগ করা। প্রত্যেক পাঠেরই পরোক্ষ 
ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য আছে। তাই ছুদিকেই দৃষ্টি রেখে পাঠটাকার পরিকল্পনা! 
করতে হবে। ৃ 

পাঠের উদ্দেশ্য সার্থক ক'রে তুলতে হলে প্রদীপন হিসেবে কি কি- 
উপকরণ প্রয়োজনীয় তা ঠিক ক'রে দেওয়া দরকার । তারপরে আসে 
আয়োজনের স্তর ৷ এই স্তরে পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় নিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে 
পরবর্তী পাঠের দিকে এগিয়ে যাওয়া দরকার । তাই পূর্বজ্ঞানের সন্ধান 
নেওয়ার পরেই শিক্ষককে দিনের পাঠ ঘোষণা করতে হবে। পাঠটি ঘোষণা 
করেই নিবৃত্ত হলে চলবে না, তাঁকে স্বভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। 
যেমন পাঠের ছুটি প্রকার আছে; তেমনি উপস্থাপন প্রণালীও আছে। 
জানমুখী পাঠে উপস্থাপনকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। একটি বিষয়, 
অপরটি পদ্ধতি । অর্থাৎ এক অংশে লিখতে হবে কি পড়াতে হবে এবং 
অপর অংশে কেমন ক'রে পড়াতে হবে ভাবমুখী পাঠে বিষয় ও পদ্ধতির 
স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন নেই৷ উপস্থাপনের শেষে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 
ছাত্রদের সাধারণ বোধ কতটুকু জন্মালো তা জেনে বিষয়টির একটি 
সারাংশ শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় ব্লযাক-বোর্ডে তুলে ধরলে 
ভালো হয়। সর্বশেষ স্তর, অভিযোজন | পাঠদানের. সাফল্য যাচাই 
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করবার জন্যে এই অভিযোজন স্তরের বিশেষ সার্থকতা আছে। বেশ 
কয়েকটি নির্বাচিত চিন্তাগর্ প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠদানের পরীক্ষা' 
করা যেতে পারে। বিষয়বস্তর জ্ঞান, বোধ ও বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াও 
একটা সামগ্রিক অন্তরর্টির সন্ধান দেওয়া গেছে কি না অভিযোজন স্তরে 
সেটাও লক্ষণীয়। অভিযোজনের শেষে, প্রয়োজন বুঝলে, শিক্ষক বিষয় 
অনুযায়ী কিছু কিছু কাজ দিয়ে দেখতে পারেন। অনেক সময় নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হওয়া সম্ভব নয়। তাই গৃহকাজ হিসেবে সেগুলি 
শিক্ষার্থীদের দিলে বোধ হয় ফল ভালো হয়। তবে দেখতে হবে 
যে, গৃহকাজটি যেন আগ্রহ্ভরে শিক্ষার্থীর! গ্রহণ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষককেও গৃহকাজটিকে সংশোধন করবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। কারণ' 
মূল্যায়ন না হ'লে এই ধরনের কাজে কোনে! সার্থকতাই থাকে না। 


বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি 


শিক্ষাকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া ব'লে ধরা হয়েছে। যে কোনো ভাবে 
তথ্য পরিবেশন করলেই হ'ল না, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর শক্তি- 
সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষাদান প্রয়োজন | তাই বিষয়বস্তু যেমন জানতে হবে 
তেমনি শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে প্রতিটি শিক্ষকের পরিচিত হওয়ারও প্রয়োজন ৷ 
অবশ্য পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনা স্বাভাবিক। . 

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ পরীক্ষামূলকভাবে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নের, 
প্রয়াসী হয়েছেন । তাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য, শিক্ষণের মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীকে প্রকৃত শিক্ষার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । মূল উদ্দেশ্য এক 
হলেও শিক্ষণ-প্রণালীর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, একথা স্বীকার করতেই 
হবে। তাই তাদের আলোচনাও সার্থক। দেখা গেছে যে, শিশু- 
কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণ-প্রণালীর আমূল পরিবর্তন 
হয়েছে, শিক্ষকের কার্ধধারায়ও বৈচিত্র্য এসেছে । শ্রেণীপাঠনায় 
গতান্থগতিক পদ্ধতির মৃত্যু ঘটেছে। যেসব নতুন নতুন পদ্ধতির 
উদ্ভব হয়েছে, তাদের মধ্যে ডাণ্টন' প্রণালী (Dalton Laboratory" 
Plan ), কার্ধসমন্তা পদ্ধতি ( Project Method ), কর্মকেন্দ্রিক 
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শিক্ষা, ইউনিট পদ্ধতি, অনুবন্ধক প্রণালী, উইনেটকা পদ্ধতি, ইত্যাদি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এছাড়া, আরও দু-একটি সাম্প্রতিক পদ্ধতির কথা 
উল্লেখ কর! যেতে পারে । যেমন_আলোচনামুলক পদ্ধতি বা Work-shop- 
Method ।  শিশু-শিক্ষা-পদ্ধতি হিসেবে প্রাচীন মন্টেসরি পদ্ধতি ও: 
্রয়েবূলের কিগারগার্টেন পদ্ধতির মূল্য অনেকখানি । 

শৈশবের প্রথম স্তর থেকে যে শিক্ষা শুরু হয় তার একটা স্বাভাবিক 
ক্রমপরিণতি আছে। সেই পরিণতি যাতে অন্গু্ থাকে, সেইজন্যই পদ্ধতির 
প্রবর্তন । উদ্দেশ্যকে সেখানে সামনে রাখতে হবে। পদ্ধতিকে মর্ধাদা দিতে 
গিয়ে উদ্দেশ্য যদি হারিয়ে যায় তবে সবই বৃথা । 

বর্তমানে শিক্ষাকে বিজ্ঞান ব'লে স্বীকার করা: হয়েছে।. এই শিক্ষা- 
বিজ্ঞান নতুন নতুন দিকে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে, উদ্ভাবন করছে নানা 
পদ্ধতি । সেই পদ্ধতির সঙ্গে পরিবেশের সামজন্ত থাকা চাই । তাই ক্ষেত্ৰ- 
বিশেষে পদ্ধতিকে পরিমার্জিত ক'রে নেওয়ার প্রয়োজন হয! 

প্রথমেই দেখা যাক, শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে থে পদ্ধতির প্রবর্তন করা' 


হয়েছে তার মূলনীতি কি? 


ক্রয়েবলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি_এই পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 
দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে তার মূলসূত্রগুলি উল্লেখ করা 
হ'ল। দেখা যায়, প্রতিটি শিক্ষাপদ্ধতির পেছনে একটা ক'রে শিক্ষা-দর্শন 
রয়ে গেছে। ক্রসেবলের ক্ষেত্রে একথা বেশি প্রযোজ্য। কারণ, তিনি শিশুর 
মধ্যে এমন এক সত্তার সন্ধান পেয়েছেন যার উৎস হ’ল বিশ্বতষ্টা। তাই 
শিশুকে তিনি স্বর্গের দেবদূত ব'লে মনে করেছেন। তার মতে শিশুর মধ্যে 
লুকিয়ে আছে অশেষ সম্ভাবনা! ৷ সে যেন অসুরের মতো। শিশুর বৃদ্ধি 
ও পরিণতি আনতে হলে চাই সেহসিঞ্চন, চাই আদর-য়, চাই লালন- 
পাঁলন। তাই শিক্ষকের কাজ হ'ল বাগানের মালীর কাজ । যাতে শিশুর 
দেহমন, অন্তর ও বাহির, শক্তি ও সামর্থ্য, অনুভূতি ও প্রকাশ সুষ্ঠুভাবে 
বাড়তে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি কিগারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তন 
করেছেন। শিশুপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে গিয়ে তিনি 
কয়েকটি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। শিশু যে স্থষ্টিধর্মী, সে ষে 
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খেলা করতে ভালোবাসে, খেলার মাধ্যমেই যে তার আত্মপ্রকাশ ও আত্ম- 
প্রসারের প্রচেষ্টা, একথা তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাই 
শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ক্রীড়া-দ্রব্যের প্রবর্তন এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। তাদের 
মধ্যে গোলা (9929৮০), একটি ঘন ক্ষেত্র (0৮৪) ও একটি নলাকার 
বস্তু (০511569-) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইংরেজীতে এগুলিকে তিনি 
6 বলেছেন। 
আগেই বলেছি যে, সমস্ত স্থ্টির মধ্যে আছে ভগবানের প্রকাশ 
আর শিশু যে ভগবানের সন্তান, একথা ফ্রয়েবল্‌ জোর ক'রে বলেছেন। 
পৃথিবীর সমস্ত জীব ও ভড়কে একটা অচ্ছেগ্য বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত করার 
আয়োজন সবখানেই চোখে পড়ে। জীব ও জড়জগতের.মধ্যে যে সাদৃশ্য 
আপাতদৃষ্টিতে কখনো কখনো আমাদের চোখে পড়ে তাদের মধ্যে যে 
“একটা সামন্ত আছে, একত্ব আছে, তাকে উপলব্ধি করাই শিক্ষা । 
শিশু ক্রমশ সেই উপলব্ধির পথে এগিয়ে যায়। স্ব্টিরহস্তের মধ্য থেকে 
ফ্য়েবল কয়েকটি নীতি বিশ্লেষণ ক'রে শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতে 
িয়েছেন। তিনি বলেছেন, একত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং ক্রমবিকাশ-_এই তিনটির 
সঙ্গে শিশুর শিক্ষা-বযবস্থা জড়িত। মৌলিক দৃষ্টি নিয়ে শিশুর দিকে তিনি 
তাকিয়েছেন। তাই ভার মতে শিশু সজীব, প্রাণবান, সক্রিয় স্থর্টির 
তাগিদে চপল। এছাড়াও, শিশু যে সমাজের সক্রিয় সভ্য তিনি তারও 
উল্লেখ করেছেন। যেসব ক্রীড়ান্রব্য বা গিফট (৪/6 )-এর কথা তিনি 
বলেছেন, তাদের সাহায্যে শিশুর নৈতিক, শারীরিক,'বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক 
খে সম্ভব হয়, এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি ক'রে তিনি তার &:৮ 
গুলির প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। : শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও 
শিশু সম্পর্কে তার অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। শিশুর মনস্তত্ব 
সম্পর্কে ক্রয়েবলের যে কত গভীর অন্তর্ঘ'্ি ছিল তা তার শিক্ষা-ব্যবস্থার 
দিকে তারালে বোঝা যায়। 
কযবলের শিক্ষাব্যবস্থার মূলসূত্রগুলির মধ্যে খেলা, হাতের কাজ, 
ছবি, গল্প, শিল্পকলা, শারীরশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও প্রকৃতি-পাঠের কথা বিশেষ 
কারে বলা হয়েছে। এছাড়া কিভাবে শিশুকে অক্ষরের সঙ্গে ছবির 


বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি ১৮৭ 


সাহায্যে অক্ষর তৈরি করতে শেখানো যায়, সে সম্পর্কে তার নির্দেশ নতুন 
পথের সন্ধান দেয়। মোটকথা, ফ্রয়েবলের পদ্ধতি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রবর্তিত হয়েছে । এইজন্ত অনেকে বলেন যে, তার 
শিক্ষাদর্শন পেস্তালৎসির কাছেও বিশেষ খণী। 

শিশুদের কর্মের স্বাধীনতা ও আনন্দই মূল পাথেয়, আর সেই পাথেয়ের 
অভাব ঘটলে সমস্ত শিক্ষা নিরর্থক হয়ে যাবে। এইদিক থেকে মণ্টেসরি 
পদ্ধতির সঙ্গে ফ্রয়েবলের শিক্ষাপদ্ধতির যথেষ্ট মিল আছে 


মন্টেসরি পদ্ধতি 

জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিভ্তীর্ণ। তাই, যে কোনো একটি ক্ষেত্রে 
অভিজ্ঞতা আহরণ করতে করতে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান মেলে। 
মন্টেসরির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তিনি ছিলেন চিকিৎসক । ক্ষীণ- 
মেধা শিশুদের নাড়াচাড়া করতে করতে তাদের শিক্ষারদীক্ষার দিকেও 
ডাকে সজাগ হতে হা'ল। শৈশবের রহস্ত তার কাছে ধরা পড়ল। 
তিনি ভাবলেন যে, ক্ষীণমেধা শিশুদের জন্ত যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করা 
বাঞ্ছনীয়, একটু অদল বদল ক'রে সাধারণ শিশুদের জন্যে তার প্রয়োগ করলে - 
বোধহয় ফল ভালোই হয়। সেই প্রত্যয় নিয়ে তিনি তাঁর নতুন পদ্ধতির 
জন্ম দিয়েছেন। স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভই এই পদ্ধতির মূল কথা। ক্রয়েবলের 
মতো তিনিও শিক্ষার উপকরণের দিকে জোর দিয়েছেন। কিন্তু তার শিক্ষা- 
উপকরণ স্বতন্ত্র । তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইন্দিয়ানুভুতিই শিক্ষার প্রকৃষ্ট 
মাধ্যম। তাই তার প্রতিটি উপকরখে এই ইন্দ্রিয়ান্ুভুতিকে সমৃদ্ধ করার 
প্রয়াস । শিশু তার জ্ঞানেন্দ্রিযঃকে যত বেশি কাজে লাগাবে ততই 
তার শিক্ষার পথ প্রশস্ত হবে। মণ্টেসরি শিক্ষার নানাদিকে আলোক- 
পাত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শিক্ষার প্রধান কাজ হবে শিশুকে 
বাস্তব জীবনের উপযোগী ক'রে তোলা, আর সেই উদ্দেশ্যে শিশুর জন্য শিক্ষা- 


ব্যক্তিগতভাবে শিশুর দিকে দৃষ্টি রাখা ও তার শক্তি অনুযায়ী শিক্ষার 
গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা মন্টেসরি পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য শিশু হ্ন্দরের 
পূজারী । যা কিছু ভালো, শিশু-মনে তার একটি বিশেষ আবেদন আছে। 


১৮৮ শিক্ষার চারদিক 


শিক্ষায় পরিবেশ রচনার দিকে মন্টেপরি বার বার শিক্ষকের দৃষ্টি: 
আকর্ষণ করেছেন। একদিক থেকে তিনি ক্রয়েবল থেকেও বেশি উদার, 
কারণ শিশুদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তার মতে অপরাধ । তার 
মতে বাস্তব জীবনের প্রস্তুতিও যেমন শিক্ষার লক্ষ্য, তেমনি লক্ষ্য হ'ল 
শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও অনুভূতির সমৃদ্ধি । 

বাস্তব জীবনের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান ( Exercises of practical 
life) প্রসঙ্গে মণ্টেসরি মনে করেন যে, বাড়িতে যেসব কাজ সচরাচর 
করতে হয়_ যেমন হাতমুখ ধোওয়া, ঘরদোর পরিফার করা ও সাজিয়ে 
রাখা, বোতাম পরানো ইত্যাদি__তেমনি খুঁটিনাটি কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের 
কেবল যে বাস্তব অভিজ্ঞতাই বাড়ে তাই নয়, তাদের শারীরিক শিক্ষাও এই সব 
কাজের মাধ্যমে সম্ভবপর হয় । এমন কি পেশীগত সংহতি-_ইংরেজীতে যাকে 
বলা হয় Muscular coordination তা এইসব কাজের মধা দিয়ে বাড়তে 
থাকে। ফ্রয়েবলের মতে, স্বটমূলক কাজ যত তাদের দেওয়া যায় 
ততই মঙ্গল। মণ্টেসরি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রধান প্রধান হ'ল 
জ্ঞানেক্দিয়ের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা, বাস্তব জীবনের কাজ শেখানো; 
শিশুর ব্যক্তিগত রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, বাস্তব জীবনের 
ও সমাজ-জীবনের মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রয়াস। শিশুর প্রতি অকৃত্রিম 
ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি এগিয়েছেন তার নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনায়। 


জয়েবল ও মণ্টেসরি পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখানো হ'ল £ 


কিণ্ডারগার্টেন মণ্টেসরি 


১। শিশুদের দলগতভাবে নির্দে- ১। খেলনার সাহায্যে শিশুদের 

শিত কর্মে উৎসাহিত করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে আত্মবিকাশের স্থযোগ 
দেওয়া হয়। 

২। সমস্ত গোষ্ঠীকে শিক্ষা ও নির্দেশ হ। ব্যক্তিগত নির্দেশের অবকাশ ও, 


দেওয়ার ব্যবস্থা ও আয়োজন করা ব্যবস্থা অনেক বেশি । 
হ্য়। 


বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি টা 


কিগারগার্টেন 
৩। শিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী 
শিশুরা খেলায় ও কাজে নিযুক্ত হয়। 


৪ | নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শিশুর খেলা 


ও কাজ চলতে থাকে । 
৫। শিশুর কল্পনা ও চিন্তার অবসর 


আছে। 
৬। ছবি, গল্প ও গানকে বহুলভাবে 


“শিক্ষার উপকরণ করা হয়েছে। 


এ। ফ্রয়েবলের প্রবর্তিত খেলনা- 
গুলির মধ্যে রপক ও ইঙ্গিত 
নিহিত। 


মণ্টেসরি 
৩। শিশুর রুচি ও আগ্রহকে 
প্রাধান্ত দেওয়া হয় ও ফলে শিশুরা 
স্বাধীনভাবে খেলা ও কাজে লিপ্ত 
হয়। 
৪। যতক্ষণ ইচ্ছা শিশু কাজে 
নিযুক্ত থাকতে পারে । 
৪। করনাপ্রসূত কাজের ব্যবস্থা 
কম। 
৬। কয়েকটি নির্দিষ্ট উপকরণের 
মাধ্যমে স্বয়ংশিক্ষার ব্যবস্থা করা 


হয়েছে । 
৭। মণ্টেসরি প্রবতিত খেলনা 
অত্যন্ত সরল ও স্বয়ং-শিক্ষার 
উপযোগী । 


পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ডাণ্টন নামক 


শহরে ১৯২০ বৃষ্টাব্দে এই 
পরিবেশে শিক্ষা 
অভিজ্ঞতা দেবার 
পদ্ধতিকে শ্রেণীপাঠনার যত 
হেলেন পার্ধার্ট 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত: পা 


পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তন হয়। শ্রেণীর সংকীৰ্ণ 
খাঁকে আবদ্ধ না রেখে তাকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী 
চেষ্টা ডান্টন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। জন এ্যাডাম তাই এই 
-ঘণ্ট| ( Death-knell ) বলেছেন। মিস 
এই অভিনব পদ্ধতির মূলসূত্র রচনা করেন। প্রথমেই 
রর্ক্য তার কাছে প্রকট হয়) তাই সেই 
পরে তোলে। এই চিন্তা ক্রমশঃএকটি পরিকল্পনায় রূপ 
লেই পরিকল্পনা অনুসায়ী কাজ গরু হয়। এখানে শিক্ষক কেবল 


ফলে, শিক্ষকের 


১৯০ শিক্ষার চারদিক 


দায়িত্বও অনেক। প্রতিটি বিষয় পাঠনের জন্তে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-কক্ষ নির্ধারিত 
হবে এবং যে যার প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষকের নির্দেশ 
ও সাহায্য নেবে__এই হ'ল ডান্টন পদ্ধতির কার্যবারা । তাহলেও দেখা যায় 
যে, স্বাধীনতাই এই পরিকল্পনার মূলনীতি । একজন শিক্ষার্থী যখন কাজ 
করতে শুরু করে, তখন তাকে বাধা দেবার কোনো যুক্তি নেই। সে 
আপন মশে প্রাণের তাগিদে কাজে অগ্রসর হয়। এই অগ্রগতির পথে 
অন্তরায় স্থষ্টি করার কোনে! যৌক্তিকতা নেই। 

সহযোগিতা এই পদ্ধতির অন্ততম নীতি। কারণ, পরিকল্পনা অনুযায়ী 
শিক্ষার্থীরা একটি সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয় । 
সামাজিক চেতনা ও নাগরিকতা যখন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, তখন 
দলবদ্ধভাবে কাজ করার অভ্যাস বিশেষ সহায়ক । এক এক বিষয়ে ৷ 
শিক্ষার জন্য কেবল শ্রেণী নির্দিষ্ট থাকে ন|। : শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষক ও 
এক কথায় বলতে গেলে শ্রেণী-পরিবেশ নির্দিষ্ট করা হয়। বিদ্যালয়ে 
কোনো সময়-পত্রিকাও থাকে না, কারণ এই পরিকল্পনায় সময়-পত্রিকার 
উপযোগিতা নিতান্ত অল্প। যে কোনো! শ্রেণীতে গিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা ৷ 
শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করতে পারে। তারপর' 
সে যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে, শিক্ষায় যে অগ্রগতি লাভ করে, তার 
একটি সারমর্ম তাতে লিখে ফেলতে হয় ও পাঠোন্নতির রেখাচিত্র প্রস্তুত 
করতে হয়। ডাল্টন পদ্ধতিতে অন্য কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। 

এই পদ্ধতিতে স্থবিধা-স্থৃবিধা ছুইই আছে। স্ৃবিধার মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য হ'ল £ 

(১) শিক্ষক প্রধানত শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব নিজের চেষ্টায় ও আগ্রহে 
শিক্ষ। করতে দেন । - 

(২) শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শক্তি ও জ্ঞানের উপযোগী অভিজ্ঞতা আহ্রণে 
ব্রতী হতে পারে। 

(৩) বিষয়-কক্ষের প্রবর্তন শিক্ষা-পরিবেশকে সহজ করে । 

(৪) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের স্কুরণ এতে সহজ হয়। 

(৬) তাদের আত্মনির্ভরশীলতা, সহযোগিতার মনোভাব ও দায়িত্ববোধ 
জাগ্রত হয়। 


শিক্ষাপদ্ধতি ১৯১ 


(৬) ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া অনেক সহজ হয়। 

এইসব স্বযোগ-স্ববিধা সত্বেও ডাণ্টন পরিকল্পন| নিয়স্তরের শিক্ষার্থীদের" 
বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর আত্মনির্ভরশীলত! 
কম থাকে ও পদে পদে তাদের শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এছাড়া। 
এই ব্যবস্থায় শিক্ষক কেবল পর্যবেক্ষক । সাধারণত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের ফলে যে শিক্ষার সঞ্চার হয় এই ব্যবস্থায়, 
তা সম্ভবপর হয় না। 

ডাণ্টন পরিকল্পনায় পুস্তকই শিক্ষার মূল উপকরণ । সেখানে উপযুক্ত, 
প্রদীপনের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। কারণ, শিক্ষকের 
বর্ণনা ও ব্যাখ্যার কোনো স্থান না থাকায় সমস্যার সমাধান হয় না। 

মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও পাঠোন্নতির সঠিক চিত্র সারমর্সের মাধ্যমে পাওয়া 
কঠিন। এক্ষেত্রে কেবল শিক্ষার্থীর উপরেই নির্ভর করতে হয়। কোনো! সময়- 
পত্রিকার ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে । 

মোটকথা, ডাণ্টন পদ্ধতি মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্তে বিশেষ উপযোগী। 
কিন্তু যাদের বৃদ্ধি, আত্মপ্রত্যয় ও অধ্যবসায় কম, তাদের পক্ষে এই পদ্ধতির 
উপযোগিতা নেই বললেই চলে। 

এই সব স্বিধা-অস্থববিধার কথা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে, ভারতীয়: 
শিক্ষা-পরিবেশে এই পরিকল্পনাকে অনুপূরক হিসেবে ব্যবহার করলে ভালো 
হয়। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সময়কে দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে প্রথম ভাগে 
শ্রেণীপাঠন ও দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞতা 
আহরণের ব্যবস্থা করলে ফল ভালো হ'তে পারে । এই সমন্বয়ের ফলে যে, 
মস্ত ও সার্থকতা আসবে তা হয়তো নতুন কোনো পদ্ধতির সঙ্কেত দিতে 
পারে। বর্তমান কালে শিক্ষায় যে সমস্তা দেখা দিয়েছে, তার মুল ব্যক্তিগত: 
পার্থক্যের প্রতি ওুঁদাসীন্ত পরিবর্তিত ডাণ্টন পদ্ধতি গতানুগতিক 
শ্ৰেণীপাঠনকে বজায় রেখে ব্যজিগত পার্থক্য সম্পর্কেও সচেতন। এই 
পরিবর্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক কেবল নিরপেক্ষ দর্শক নন। শিক্ষার্থীদের 

তারই উপর। সেখানে শিক্ষকের নির্দেশেরও 


কাজ তত্ত্বাবধান করবার ভার 
অবকাশ আছে। এছাড়! সময়-পত্রিকাতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের নির্দেশ দেওয়া 
হয়। মুলা ব্যাপারেও তন মৌখিক লিখিত পরীক্ষার বাবা কা হয়েছে, 


১৯২ শিক্ষার চারদিক 


তারপর শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতির পরিমাপের জন্য যে রেখাচিত্রের নির্দেশ 
আছে তাকেও কাজে লাগাবার নানা ব্যবস্থা এই পরিবর্তিত পরিকল্পনায় 
স্থান পেয়েছে। কারণ কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কতটুকু অগ্রগতি লাভ 
করেছে রেখাচিত্র পূরণ করতে গিয়ে শিক্ষকের সে বিষয়ে একটা ধারণা 
জন্মে। কতটুকু কে পিছিয়ে আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোন ছাত্রকে কি ভাবে 
সাহায্য করতে পারা যায় তার একটা পরিকল্পন৷ করে নেওয়া তার পক্ষে 
সম্ভব হয়। 


কার্যসমস্তা-পদ্ধতি 


বহুদিন আগেই শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। আর 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অন্ত্বত্তি, প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে 
দৃষ্টি পড়েছে। শৈশব থেকেই স্থির নেশা মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তাই 
প্রতিটি শিশুই হতে চায় কর্মী। প্রত্যেকের ইচ্ছা সে কিছু তৈরী করবে, 
কিছু স্ব করবে। নিরন্তর কাজের মধ্য দিয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শিশু 
আহরণ করে, তার মূল্য অনেকখানি। কার্ধসমস্তা-পদ্ধতিতে এই প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। আমেরিকায় জন ডিউই ও তার 
সহকর্মী কিল-প্যাটি,ক শিক্ষার এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। একটা 
বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিশুর জীবনকে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ক'রে তোলাই 
এঁদের উদ্দেশ্য ছিল। বিভিন্ন দিকে শিশু-জীবনের যে চাহিদা থাকে সেদিকে 
তাকিয়ে কার্ধসমস্তার রূপায়ণ করা হয়। 

কোনো! কার্ধরূপ সমস্তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় সমাধানের শিক্ষা যে 
পদ্ধতিতে দেওয়া হয় তাকে প্রোজেক্ট-মেথড বলে (A project is &! 
Problematic act carried to completion in its natural setting 
_754559,50%)| তাহলেই দেখা! যায় যে, সমস্তার আকারে যেকোনো কার্য 
শিক্ষার্থীদের সামনে আনলে তার সমাধানের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। আর 
শিক্ষার্থীরা সমাধানের প্রয়াসে যাতে এগিয়ে যেতে পারে শিক্ষককে সেরকম, 
প্রেরণা জোগাতে হবে। 

ক্রমশ এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় আহরণ ক'রে শিক্ষার্থী অভীষ্ট লক্ষ্যের 
দিকে যাত্রা! করে। শিক্ষার্থীর যাত্র। যাতে স্থগম হয় সেজন্যে শিক্ষককে 


বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি ও 


অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশও দিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসৃচী অনুসারে 
কতকগুলি কার্ধসমস্তার তালিকা তৈরি করা হয় এবং সেই সকল কাজের 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এক এক বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে। 

প্রোজেক্ট দুই প্রকারের হ'তে পারে, যথা__বুদ্ধিমুলক ও কার্যমূলক ৷ 
হয় না; সমাধানের কল্পিত কার্ধপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারলেই 
সমস্তাটর সমাধান হ'ল ব'লে ধরা হয়। কিন্তু কার্ধমূলক সমস্তা সমাধানের 
জন্যে শিক্ষার্থীকে বাস্তবিক কাজ করতে হবে। শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে 
শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীকে কতকগুলি কাজ করতে দেবেন। 
শিক্ষার্থী স্বচেষ্টায় তা করবার উপায় চিন্তা করবে এবং সম্পুর্ণ স্বাভাবিক 
অবস্থার মধ্যে তা সম্পাদন করবে» _যেমন, দিক্‌ নির্ণয় করা, সময় নির্ণয় 
করা, বিগ্ভালয় ও গ্রামের নকশা তৈরি করা ইত্যাদি। অনেক সময় 
বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে থেকেও ছোট ছোট কার্ধসমন্তার সমাধান 
করা যায়। তাহলেও মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সীমানার 
বাইরেও নিয়ে যেতে হবে। 

চারটি স্তরে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যথা 

(১) কাজের ইউনিট ঠিক করা, 

(২) পরিকল্পনা করা, 

(৩) কাজ সম্পাদন করা, 

(৪) বিচার করা । 

শিক্ষার্থীরাই কাজের ইউনিট স্থির করবে । তবে এই ব্যাপারে শিক্ষকদের 
সাহায্যেরও প্রয়োজন আছে। সাধারণত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা কম) 
তাই যথাযথ নির্দেশ বা ইঙ্গিত শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহায়ক হয়। 

কাজের পরিকল্পনাও করবে শিক্ষার্থীরা । কে কি কাজ করবে তা স্থির 
করবার জন্তে প্রথমে দলগঠন করতে হবে । দ্লগঠনের পর বিভিন্ন ভাগে 
বিভক্ত হয়ে সকলে মিলে কাজ করতে করতে জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা 
তারা আহরণ করবে। পরিশেষে কার্যসমাপ্তির পর তা নিয়ে আলোচনা 
ও বিচার-বিশ্লেষণ করা এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত | র্‌ 

প্রোজেক্ট পদ্ধতির উপকারিতা_কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর যে 
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প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ করে তার ফলে তাদের বাস্তববৃদ্ধি জাগ্রত হয়” 
অজিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে শেখে । এইভাবে শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবজীবনের 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্থষ্টির প্রেরণায় নিজেদের আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষালাভের 
হযোগ পেয়ে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হয়। শ্রেণী-পাঠনার গতান্্গতিকতা 
থেকে তাদের মুক্তি ঘটে। সত্যিকারের জীবনের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা 
তাদের শিক্ষাকে পূর্ণ ক'রে তোলে। 'মোট কথা, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব- 
বিকাশের পথে প্রোজেন্ট-পদ্ধতি বিশেষ অনুকুল । এই পদ্ধতির সাহায্যে 
বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞান দেওয়! সম্ভবপর হয় না বটে, কিন্তু শ্রেণী- 
পাঠনার অনুপূরকভাবে কার্ধসমস্তার পদ্ধতিকে প্রয়োগ করলে বর্তমান শিক্ষা- 
পদ্ধতির অনেক ক্রটি বিদায় নেবে। কেবল তাই নয়, শিক্ষার্থীদের সামাজিক 


চেতনা ও বাস্তববুদ্ধির উন্মেষ এই পদ্ধতির ফলে সহজ হয়। তাই অধ্যাপক 
কিলপ্যাটি ক বলেছেন-_“Project is a whole-hearted purposeful 
activity in 2 social environment.” 

প্রোজেক্ট পদ্ধতির অস্ুবিধা-_নানা দিক থেকে প্রোজেক্ট পদ্ধতির 
উপযোগিতা থাকলেও কয়েকটি অস্থবিধাও এর শ্রেষ্টত্ব সম্পর্কে সংশয় 
জাগায়। প্রথমত, প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজস্ব বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে 
পারে না, কারণ, কাজের ইউনিটগুলি এই বৃদ্ধিসতার- প্রয়োগের সম্পূর্ণ 
উপযোগী থাকে না। দ্বিতীয়ত, প্রোজেই অনুসরণ ক'রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না৷ 

এই সব অস্থবিধা সত্বেও শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রোজেক্ট পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ 
স্বীকার করতেই হবে। কারণ, শিক্ষার মধ্যে যে জড়তা ও একঘেয়েমি এসে, 
পড়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে তা দূর হয়, নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে 
শিক্ষার্থীর জীবন উদ্ভাসিত হয়, কাজের প্রেরণা দেখা দেয়, বাস্তববুদ্ধি জাগ্রত 
হয়। তাই বর্তমানে এই পদ্ধতিকে যতখানি প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল ৷ 


কর্মকেন্দিক শিক্ষা 
শিশু স্বভাবতই কর্সচঞ্চল। তার প্রাণশক্তি অফুরন্ত, তাই কর্মের 
মাধ্যমে সে প্রকাশের পথ খোজে । তার জীবনের প্রস্তুতি নানান্তরে শুরু 
হয়। চারদিকে য কিছু দেখে তারই অনুকরণ সে করতে চায়। কখনও 


- বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি ১৯৫ 


গড়ে, কখনও ভাঙে । এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে সে নতুন অভিজ্ঞতা পেতে 
চায়। শিশুর জীবনে কর্মই তার ধর্স। যদি তাকে কর্মের পথে বাধা দেওয়া 
যায়, তাহলে তার প্রকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রতিদিন চলার পথে ভুলভ্রান্তির . 
মধ্য দিয়ে সে ক্রমপরিণতি লাভ করে। সজীব প্রাণ মেতে ওঠে নতুন নতুন 
কাজের নেশায়, পরিবেশের সঙ্গে নিত্য নতুন পরিচয়ের আশায়। শিশুর এই 
কর্ম-চঞ্চলতা৷ তার শিক্ষা্ষেত্রেও দেখা যায়। সেখানে তাকে আত্মপ্রসারের 
স্বযোগ দিতে হবে। কেবল পুঁথিগত জ্ঞান পরিবেশনে সব আয়োজন 
ব্যর্থ হয়ে যাবে । কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুকে কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের 
মুখোমুখী করাই অন্ততম উদ্দেশ্য। তার অন্তরের যেসব তাগিদ আছে 
সেগুলিকে কর্মের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত করতে হবে। আজ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় শিশুর মনোবৃতি অনুযায়ী কার্যধারার প্রবর্তন একান্ত বাঞ্ছনীয় 
হয়ে উঠেছে। 

কর্মের রূপ ও প্রকাশ সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে নানা মতভেদ থাকলেও 
তীরা একথা মনে করেন যে, শিক্ষার সঙ্গে কর্মের সংযোজন একান্ত 
আবশ্ঠিক। তারা আরও মনে করেন যে, কর্মকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা 
যায়” একটি শিশুর স্বয়ং-কর্ম ও দ্বিতীয়টি শিক্ষক-নির্দিষ্ট কর্ম। এমন অনেক 
কাজ আছে যেগুলি শিশু স্বেচ্ছায় সম্পাদন করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে 
শিক্ষকের নির্দেশ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশু স্বেচ্ছায় 
যে কাজে লিপ্ত হয় তাকে অনির্দেশিত কাজ বলা চলে। এ ক্ষেত্রে 
শিক্ষার্থী স্বাবীনতা অব্যাহত থাকে । তাই সেখানে নির্দিষ্ট দিকে শিক্ষার 
অগ্রগতি কতখানি সম্ভবপর তা বিবেচ্য। এমন অনেক কাজ আছে যেখানে 
শিক্ষকের জ্ঞান ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। এগুলিকে আমরা নির্দেশিত 
কাজ বলতে পারি। এই নির্দেশিত কাজের মধ্যেও শিক্ষার্থী ইচ্ছনুযায়ী 
. অগ্রসর হতে পারে। তাই কেক্ষেত্রেও তার স্বাধীনতা বিশেষ সপ্ন হয় না 
বললেই চলে। কিন্তু যেখানে শিক্ষকের আদেশেই শিক্ষার্থীকে কাজ করতে 
হয় সেখানে তার অবস্থা হয় যন্তরসালিতের মতো । তার স্বাধীনতা হয় বিপন্ন । 
তাই আনি কর্মের মধ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব কিছুটা খর্ব হতে পারে, তার 
স্বজন-প্রতিভা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের প্রকাশ রুদ্ধ হতে পারে। 

এইসব কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর পক্ষে নির্দেশিত 
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কাজ বিশেষ উপযোগী । অনির্দেশিত কাজ অনেক সময় শিক্ষার্থীর চাপল্য 
ও উচ্ছৃ্খলত| ডেকে আনে, আবার আদিষ্ট কাজে তার অভিব্যক্তি আচ্ছন্ন 
হয়ে যায়। তাই এমন পরিবেশের প্রয়োজন য| তার স্বেচ্ছাচারিতাঁকে 
কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করবে। এক দিকে অতিরিক্ত স্বাধীনতার ফলে তার 
অপব্যবহারের সম্ভাবনা, অন্যদিকে নিয়ম-শৃঙ্খলার চাপে অবরুদ্ধ ব্যক্তিসত্তা”_ 
এই দুই এর মধ্যে সংগতি রক্ষা ক'রে কাজের প্রবর্তন করতে হ’লে নির্দেশিত 
কাজ বিদ্যালয়-জীবনে নানাভাবে প্রতিফলিত করতে হবে। এই কাজ 
শ্রেণীতে ও শ্রেণীর বাইরেও চলতে পারে । 
শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে অনির্দেশিত কাজ কিভাবে করবে তা বিচার- 
সাপেক্ষ । সাধারণত শিক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়ে কাজের ইউনিট বেশি থাকা 
দরকার । যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার রুচি ও শক্তি অনুযায়ী এক-একটি 
কাজ বেছে নিতে পারে সে রকম ব্যবস্থা রাখতে হবে। অবশ্য কাজ সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু নির্দেশ না থাকলেও শিক্ষক প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীকে 
অবহিত করবেন ও সামান্য নির্দেশ দেবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, 
গতানুগতিক শিক্ষায় অভ্যস্ত শিক্ষার্থী সাধারণত শিক্ষকের উপরেই নির্ভরশীল 
তাই অনির্দেশিত কাজে তাদের প্রথম প্রথম অস্থবিধা হয়। কিন্তু একে 
একে তাদের অনভ্যাসজনিত অস্থবিধা দূর হয় ও অনির্দেশিত কর্মে তারা 
অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণত, অনির্দেশিত স্বাধীন কাজের মধ্যে শিক্ষকের 
কিছুই করণীয় নেই__-এরকম একটা! ধারণা থাকে । কিন্ত শিক্ষার্থীকে কাজের 
উৎসের সন্ধান দেওয়| ও একে একে তার বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করার দায়িত্ব 
শিক্ষকেরই। মাটির কাজ, কাঠ, কার্ডবোর্ডের কাজ, অঙ্কন ইত্যাদি 
বিষয়ে শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে। 
যখন এইসব কাজে তার নৈপুণ্য আসে তখন শিক্ষকের বিশেষ কোনো 
প্রয়োজন থাকে না। সেখানে তিনি পর্যবেক্ষক মাত্র। অনির্দেশিত 
কাজে যেমন কয়েকটি স্বঁবিধা আছে তেমনি কয়েকটি সমস্তাও আছে। দেখা 
যায়, চঞ্চল শিশুর মন ক্রমশই এক কাজ থেকে অন্ত কাজে ঘুরতে থাকে । 
ফলে, তার কোনো কাজই পূর্ণতা লাভ করে না। শিশুদের কর্মরাঁজ্য ও 
ভাবরাজ্য এই দুইএর গতি সব সময়ে এক নয়, কিন্তু মুলত তার! গতিপ্রধান | 
কখনো কর্মকে ছাড়িয়ে ভাব ছুটতে থাকে, আবার কখনো কর্ম ভাবকে 
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ছাড়িয়ে যায়। শিশুদের ভাব ও কর্মের মধ্যে সামঞজস্ত আনা খুবই কঠিন) 
তারা সমান্তরাল ও সমব্যাপ্ত। বয়সের অনুপাতে কর্মের একটা নির্দিষ্ট সীমা- 
রেখা থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ শিশুর অভিজ্ঞতা এই সীমারেখাকে অতিক্রম 
করতে পারে না। নির্দিষ্ট সীমারেখা না থাকলে কর্মধারার ইঙ্গিত 
পাঁওয়াও সম্ভব নয়। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষকের নির্দেশ বাঞ্ছনীয়। 

ইউনিট পদ্ধতি_ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রেরণা অনুযায়ী শিক্ষক 
প্রয়োজনস্থলে এক একটি ইউনিট নির্ধারিত করবেন, আর শিক্ষার্থী 
শিক্ষকের নির্দেশকে নিজেদের পরিকল্পিত কাজ হিসেবে গ্রহণ করবে ও 
সেই ইঙ্দিতকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে। কাজটির বিভিন্ন দিকে 
পরিণতি দেবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তার সমালোচনারও প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে । এইভাবে কর্ম শিশু-জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। একদিকে 
থাকে তার রুচি, অন্যদিকে বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনার ক্ষমতা | 

জন ডিউই তার 129 School and the Child নিবন্ধে বলেছেন, 
“শিশুরা একান্তভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজের ইউনিট স্থির করতে 
পারে না এবং শিক্ষকের পক্ষে শিশুদের উপর নির্ভর ক'রে বসে থাকাও 
সমীচীন নয়৷” তাই শ্রেণীতে কিছুদিন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হবার 
পর তাদের চাহিদাকে বুঝে কাজের বিষয় স্থির করা বোধ হয় শিক্ষার্থীর 
পক্ষে মঙ্গলজনক হবে । 

ইউনিট নির্ধারণ ব্যাপারে শিক্ষক যদি সতর্কতা অবলম্বন ক'রে তার 
দেওয়া ইঙ্গিতকে শিশুদের মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে চান তাহলে তাতে 
কাজ ভালো হতে পারে। কারণ, সেক্ষেত্রে তারা সেই ইউনিটকে 
সরবান্তঃকরণে গ্রহণ করবে আর তা সম্পাদনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে । 
মোট কথা, শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে থেকে কাজের প্রেরণা জাগলে 
তা সবদিক থেকেই শ্রেয় হয়ে ওঠে। 

কর্ম এবং কার্যসমন্তার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। কর্ম বলতে সবরকম 
কৰ্মই বোঝায়_যেমন অনির্দেশিত ও নির্দেশিত, এমন কি আদিষ্ট কর্মও। 
কিন্তু কার্ষসমস্তা বা প্রোজেক্ট কর্মের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
আছে। প্রোজেক্ট পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করতে গেলে একটি বিশেষ 
নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়। চারটি ভরে প্রোজেন্টের রূপায়ণ 


১৯৮ শিক্ষার চারদিক 


ঘটে। যে কাজের মধ্যে এই চারটি ব্যবস্থার একটিরও অভাব থাকে; তাকে 
প্রোজেক্টের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। প্রোজেক্টের বেলায় আগ্রহের 
কেন্দ্র থেকে অতি সহজভাবে অন্যান্য বিষয়ের উত্তৰ হয়, আর শিশুরা 
প্রয়োজনের খাতিরেই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রয়াসী হয়। কিন্তু 
কর্মের বেলায় শিশুর আগ্রহ ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হতে পারে, কারণ 
সেখানে আমাদের দৃষ্টি থাকে পাঠ্যসূচীর দিকে । পাঠ্যসৃচীকে কেন্দ্র 
ক'রে কর্ম স্থির করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়গুলির সঙ্গে কর্মের 
কৃত্রিম যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। কর্মের কয়েকটি উদাহরণ নিচে 
দেওয়। হ'ল__ 

(১) খেলনার দোকান ; 

(২) ফেরী করা; 

(৩) বায়স্কোপের ছবি দেখানো ১ 

(৪) পুতুল নাচ ; 

(6) বাড়ি তৈরি করা; 

(৬) গ্রাম ও শহর তৈরি করা ; 

(৭) বাজার, পোষ্টাফিস, রেলষ্টেশন তৈরি করা | 

এমনি অনেক খেলাই কর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এমন কি শিল্প- 
কাজকেও নির্দেশিত কাজের পর্যায়ে ফেলা যায়। তাহলেই দেখা যায় যে, 
ব্যাপক অর্থে অনির্দেশিত, নির্দেশিত এবং আদিষ্ট সবরকম কর্মেই শিক্ষকের 
আদেশ ও.নির্দেশ কর্মের প্রতি অংশে জড়িত থাকে। কিন্তু প্রোজেক্ট 
পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেরাই কাজের ইউনিট স্থির করা থেকে প্রতিস্তরের 
কাজ শিক্ষকের সহযোগিতায় সম্পন্ন করে | 

কর্ম ও প্রোজেক্টের মধ্যে যে সব পার্থক্য আছে তা নিচে দেওয়া হ'ল__ 


কর্ম প্রোজেক্ট 
(১) শিশুরা হাতে-কলমে কাজ করে, (১) শিশুরা নিজেরাই সব কাজ 
কিন্তু দায়িত্ব হ'ল শিক্ষকের ৷ করে, দায়িত্ব তাদেরই | 
(২) ভান মুখ্য, কর্ম গৌণ । (২) কর্ম মুখ্য, কর্মকে কেন্্র কারে 


জ্ঞান আহত হয়। 


বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি ১৯৯ 
(৩) কর্মের অবতারণা পাঠ্যসূচীর (৩) কর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্তই 


জন্যে । কর্মের অবতারণা । পাঠ্যসূচীর 

অন্তর্গত বিষয়সমূহ পরে আসে। 

(৪) কর্মের প্রতিস্তরের হু অনুসরণ (৪) প্রত্যেকটি স্তরের কাজেই সৃষ্ট 
আবশ্যিক নয়। অনুসরণ আবশ্যিক । 


€৫) কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কাজের (৫) প্রোজেক্টের ইউনিট ক্ষুদ্র থাকে 
দ্বারাও উদ্দেশ্য সাধিত হতে না এবং কাজের প্রতি অংশ, 
পারে। | স্বসংবদ্ধ ৷ 
(৬) শিক্ষার গতি অন্তৰ্মুখী । (৬) শিক্ষার গতি বহিরমখী। 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে; শিক্ষার্থীর বয়স, বুদ্ধি ও শ্রেণীস্তর অনুযায়ী 
পদ্ধতির প্রয়োগ দরকার । এমন কোনো পদ্ধতি নেই যা সব শিক্ষার্থীর পক্ষেই 
উপযোগী । শ্রেণীভেদে ও বিষয়ভেদে পদ্ধতির বৈচিত্র্য আনতেই হবে। 


পাঠদানের ইউনিট পদ্ধতি 

হার্বাটীর্ন পদ্ধতিতে পাঠের উদ্দেশ্য ও রচন| থেকে শুরু ক'রে পাঠ- 
পরিচালনার প্রত্যেকটি স্তরই স্বতন্তরভাবে পরিকল্পিত ও রচিত হয়। এই- 
জাতীয় পাঠদানের ফলে শিক্ষার্থীর মনে বিষয়ের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে 
যায়, জ্ঞেয় বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে খণ্ডিত ও ছিন্ন মনে হয়। হার্বাটাপ্ন 
শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে। তাতে 
গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং পাঠদান-কার্ধকে নতুন 
দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে। হার্বাটীয় পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি 
পাঠকে স্বতত্ত্রভাবে দেখা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সমগ্র পাঠ্যকেই 
পাঠের একক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারপর সেই একক পাঠকে 
শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য, প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
অংশে ভাগ ক'রে নেওয়া যেতে পারে, এবং পরে পাঠের গভীরতা বা প্রসার 
নির্ণয় করা যেতে পারে । 

ইউনিট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে বিষয়বন্তর উপর সামগ্রিক দৃষ্টির অনুশীলন এই পদ্ধতির মনস্তাত্বিক 
ভিত্তি রচনা করেছে। বিষয়বস্তুর উপর অখণ্ড অধিকার ও অবিচ্ছিন্ন ধারণ! 
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গড়ে উঠলে তবেই তা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হয়,_গেষ্টান্ট মতবাদের এই 
হ'ল মর্মকথা। প্রত্যেকটি আচরণের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতির একটি চিত্র 
মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুললে পরিণতির পথে যাত্রা কার্যকরী হয়, 
আচরণও উদ্দেশ্যের অভিমুখী হয়। ইউনিট পদ্ধতিতে মূল উদ্দেশ্টি স্থির 
ক'রে নিয়ে প্রাসফিক সমুদয় অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার কথা বল! 
হয়েছে। গেষ্টান্ট-মত অনুযায়ী মনের মধ্যে সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়ে 
ওঠার পর শিক্ষার্থীর মনে প্রস্ততি আসে এবং বিষয়টি আয়ত্তে আনবার 
অগ্ঠে প্রয়াস দেখা দেয়। অবশ্য এই আয়ত্তে আনবাঁর চেষ্টা ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। নিজস্ব রুচি, প্রবণতা ও সামর্থ্য 
অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুশীলন দেখা দেয়। আর অনুশীলনের 
মাধ্যমে শিক্ষায় অগ্রগতি ঘটে। ইউনিট পদ্ধতিতে গেষ্টান্ট-মতবাদ ও 
খর্ণডাইকের শিক্ষা-নীতি বিশেষভাবে প্রতিফলিত। স্বতরাং ইউনিট 


যথোচিত নৈপুণ্য আসে, সে সম্পর্কে হস্পষ্ট ধারণা জন্মায় ও রসানুভুতির 
সঞ্চার হয়। অঞ্জিত জ্ঞানকে নতুন ক্ষেত্রে নতুন পরিবেশে প্রয়োগ করতে 
এই পদ্ধতি বিশেষ সহায়তা করে। ইউনিট পদ্ধতির সংজ্ঞ। নির্দেশ করতে 
গিয়ে শিক্ষাবিদ্রা! বলেন, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে এমন কতকগুলি 
পরম্পর-সম্ববযক্ত সার্থক কর্মধারার অন্নশীলন করতে হয়, যার ফলে তার 
উদ্ে্টট ভালোভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার 
মাধ্যমে আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে। সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা! 


(১) শিক্ষাকার্ধটি কেবলমাত্র পুঁথিগত নয় ; 
না এই ক্রিয়া একটা বিশেষ উদ্দেস্টমুলক, পরস্পর-সন্বন্ধযুক্ত এবং 


(৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যই এই পদ্ধতির প্রধান অংশ ; 
(৪) শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা অর্জনের দিকে এই পদ্ধতির লক্ষ্য আছে) 


বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি ২০১. 


ইউনিট পদ্ধতি উদ্দেশ্টাভিমুখী। প্রথমে সামগ্রিকভাবে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য 
স্থির ক'রে নেওয়া ও তারপর সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই এই 
পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। হাওয়ার্ড উইলসন ইউনিট পদ্ধতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
তিনটি জিনিসের দিকে জোর দিতে বলেছেন £ (১) উদ্দেশ্য নির্ণয়; (২) 
বিষয়বস্তু নির্বাচন ও (৩) আচরণ নিয়ন্ত্রণ । 

ইউনিট পদ্ধতির সুবিধা_-এই পদ্ধতিতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ- 
স্ববিধার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । প্রথমত, পাঠদানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য 
এই পদ্ধতিতে বেশ স্থনিরদিষ্ ও স্থম্পষ্ট থাকে । দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর যাবতীয় 
কর্ম প্রচেষ্টা ও আচরণ এই উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করবার জন্যে নির্দিষ্ট হয়। 
তৃতীয়ত, ইউনিট পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার 
প্রাসঙ্গিক শিক্ষোপকরণ অধিকতর কার্যকরী হয়। চতুর্থত, পাঠদানের সঙ্গে 
সঙ্গে কতখানি শিক্ষালাভ হ’ল ইউনিট পদ্ধতিতে তার মূল্যায়ন সম্ভবপর | 
পঞ্চমত, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে ইউনিট পদ্ধতির লক্ষ্য থাকে ও যাতে 
শিক্ষার্থীর আগ্রহ উদ্দীপিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়। এই নতুন পদ্ধতির 
প্রয়োগ করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কারণ শিক্ষার্থীর 
অভিজ্ঞতা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করবার যে গুরু দায়িত্ব শিক্ষকের উপর 
স্ত থাকে তা নির্বাহ করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের একান্ত 
প্রয়োজন । 

শিক্ষায় অনুবন্ধ প্রণালী (0০291817070. of Studies )— জ্ঞানের 
রাজ্য বি্তীর্ঘ। খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ জীবনের পথে এগিয়ে 
যায়। শৈশব থেকে ইন্দ্রিয়ের পথ বেয়ে যে সব ভিন্ন ধরনের উদ্দীপনা 
অকোওএকে মনে জয়ে ভঠে 'লেগুলি অভিজ্ঞতার নদ দে! এই 
অভিজ্ঞতাগুলি মনের স্বাভাবিক সংশ্লেষণের বশে ক্রমশ সংহত হয় ও 
একীভূত সত্তায় পরিণত হয় এই অখণ্ড একীভূত সত্তাই হ'ল জ্ঞান। 
হাঁধার্টের মতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় থেকে উদ্ভূত ভাবের মধ্যে যখন 
একটা যোগসূত্ৰ রচনা করবার অবস্থা আসবে, তখনই শিক্ষার পথে 
প্রস্তুতি আসবে । অনুবন্ধ প্রণালী বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত 
করতে সহায়তা করে। পাঠ্য-বিষয়ের ভিন্নতা সত্বেও একটি বিষয় যে: 
আরেকটি বিষয়ের সঙ্গ প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত একথা অস্বীকার করা চলে না। 


২০২ | শিক্ষার চারদিক 
বিষয়গুলি বিভিন্ন উপকোষ্ঠে বিভক্ত নয়; একটি আর একটির সঙ্গে 
সম ক্র। ইতরাং বিষয়বস্তকে স্বতন্রভাবে উপস্থাপিত না ক'রে সমজাতীয় 
বিষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলে পড়ার দিক থেকে অনেকখানি স্ববিধা 
হয় ও অভিজ্ঞতা স্বসংবদ্ধ হয়। আজ পাঠ্যবিষয়ের বোঝা অনেকখানি বেড়ে 
গেছে ব'লে অনেকের ধারণা । তাই এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাও আজ 
বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজতত্ব ও 
অন্থরূপ বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে যদি তা এই প্রণালীর সাহায্যে 
হইসন্বদ্বভাবে উপস্থাপিত করা যায়, তবে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তুর 
বোঝ] অনেকটা হান্ধ| হয়ে যাবে । 

অন্থুবন্ধ প্রণালীর শ্রেণীবিভাগ-_অন্ুবন্ধ প্রণালীর ব্যবহার মূলত 
তিনটি পর্যায়ে নিদিষ্ট হতে পারে £ 

কে) একই বিষয়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করা যায় ; 

থে) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্নবন্ধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ; 

গে) পাঠ্যগ্রস্থ ও জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে অনুবন্ধ অর্থাৎ বিদ্যালয় ও 
বহির্জগতের মধ্যে অনুবন্ধের প্রয়োগ করা যেতে পারে । 

সাধারণত দেখা যায় যে, প্রথম প্রণালীর ব্যবহার পাঠ-পরিচালনার 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে করা হয়। পূর্ব পাঠের উপর ভিত্তি ক'রে 
নতুন পাঠ দেওয়া হয়। অর্থাৎ একই বিষয়ের বিভিন্ন দিকের মধ্যে যে 
সম্পর্ক আছে সেদিকে শিক্ষার্থীর চেতনা আনতে হয়। যেমন, রাজনৈতিক 
ইগোল পড়াতে গিয়ে প্রাকৃতিক ভূগোলের কিছু কিছু অংশ তুলে ধরলে 
তা কার্যকরী হতে পারে । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনবন্ধ রচনার মধ্যে শিক্ষকের বৃদ্ধিমতা ও কৌশলের 
বেশি প্রয়োজন। সেখানে কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ 
ছাপ করা যায়, সে সম্পর্কে চিন্তা ও পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন 

তৃতীয় শ্রেণীর অনুবন্ধকের বিষয়ে তৎপর হতে গেলে শিক্ষকের 
ব্যাপক অভিজ্ঞতা, মৌলিক চিন্তা ও কল্পনার প্রয়োজন । এই 
অসইবন্ধ প্রণালীর প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, 
জীবন থেকেই জ্ঞানের উত্তব। জীবন জুড়েই শিক্ষার বিস্তার । গ্রন্থজগৎ 
বিশ্বজগৎ-এর ঘারস্থ। এই দুই-এর মধ্যে অনুবন্ধ রচন| করতে পারলেই 


বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি ২০৩ 


আমাদের গ্রন্থজগৎ জীবন্ত হতে পারবে, নচেৎ নয়। মহাত্মা গান্ধী তার 
বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় কারুশিলকে কেন্দ্র কারে অন্যান্য বিষয়ে অন্ুবন্ধ 
প্রণালীর সাহায্যে অভিজ্ঞতা ও তথ্য পরিবেশন করবার পরিকল্পনা 
নিয়েছেন। কেউ কেউ ব'লে থাকেন যে, এই কেন্দ্রবন্ধ প্রণালী দুই জাতের 
হুতে পারে £ 

কে) কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে পড়া হবে; 

- খে) কেন্দ্রীয় বিষয়টি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে দেখা হবে না, কেবলমাত্র 
বিভিন্ন বিষয়ের সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে। এই প্রণালীকে 
অনেকে সংযোজন ( Integration ) প্ৰণালীও ব'লে থাকেন। 

আমাদের বিদ্যালয়ে আজ সমাজবিদ্যা! নামে যে নতুন বিষয় প্রবর্তন করা 
হয়েছে, একমাত্র সংযোজন প্রণালী অনুযায়ী তা পড়ানো সম্ভবপর | এই 
প্রণালীর প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্ধার করা সহজ 
হুয়। তা ছাড় প্রয়োগ ও অনুশীলনও এই প্রণালীতে কার্যকরী হয়। 


আজকাল আরও যে কয়েকটি পদ্ধতির কথা শোন] যায় তাদের মধ্যে 
সম ০1:580 eth০৭ বা আলোচনা-মূলক পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে 
পারে। এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন সাম্প্রতিক হলেও কর্সকেন্্রিক শিক্ষা- 
নীতি এই পদ্ধতির মূলে আছে । প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা 
ও ভাবের আদান-প্রদানের প্রতি মর্যাদা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
শিক্ষণকে শ্রেণীপাঠনের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে ভুল করা হবে। তাই 
নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা । এই পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের 
সামনে ভিন্ন ভিন্ন সমস্তা তুলে ধরা হয়। কখনও প্রশ্নোভ্তরের মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীরাই জ্ঞানের পথে এগিয়ে যায়। নানা দলে বিভক্ত হয়ে এক-একটি 
অমন্তা নিয়ে তারা করে ও এইভাবে পরস্পরের মধ্যে ভাব- 
বিনিময় সহজ হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক 
কর্মমুখর হয়ে ওঠে । প্রত্যেকেই প্রাণের স্পন্দন অন্নুভব : 
প্রতিটি শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতার লেনদেন করতে 
খাকে। এই পদ্ধতিতে সাধারণ আলোচনা-সভা ও গোষ্ঠাগত আলোচনা 
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প্রত্যেকে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করায় যে কোনো বিষয়বস্তুর 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অন্ন সময়ের মধ্যে সম্ভবপর হয়। ফলে, প্রত্যেকেই 
অনুভূতি ও জ্ঞানের স্পর্শে বন্য হয়। অন্যের মতামত সম্পর্কে প্রত্যেকেই 
সহিষ্ণু হয়ে ওঠে। পরিণতিতে একটি সামাজিক চেতনার উন্মেষ সম্ভবপর 
হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষকের নৈপুণ্যের প্রয়োজন ৷ 
অনেক সময় দেখা যায় যে, বৃদ্ধি ও জ্ঞানের বিশেষ স্তরভেদ থাকলে 
আলোচনায় অনর্থক কালক্ষেপ ঘটে । এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহায়তা ও 
নির্দেশের প্রয়োজন । এই আলোচনা-পদ্ধতিকে তাই ছুটি পর্যায়ে বিভক্ত- 
করা হয়েছে__একটি সাধারণ সভা ( Plenary ৪8e858i0n ) আর একটি, 
Group discussion অর্থাৎ দলগত আলোচনা । 


আজকের দিনে বুটেনে ও আমেরিকায় Programmed learning-aর 
বিশেষ প্রচলন দেখা' দিয়েছে। যাতে শিক্ষকের সাহায্য না নিয়েও 
উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থী নিজে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঠিক পথে এগিয়ে 
যেতে পারে, তার জন্তেই এই ব্যবস্থা । 

এর জন্যে নানা আধুনিক Teaching machine ও Programmed 
এর উদ্ভাবন হয়েছে। শিক্ষার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কারে নির্দিষ্ট পথে 
অভিজ্ঞতাকে চালিত করাই এগুলির উদ্দেশ্য । 


পর্যায় ৩ 
স্বাস্থ্যবিধি 


সাত 


বিষ্ভালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা 


প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, স্বাস্থ্য বলতে আমরা কি বুঝি? স্বাস্থ্যের সঠিক 
সংজ্ঞা এককথায় দেওয়া যায় না। স্বাস্থ্য বলতে শরীরের শুধু নীরোগ 
অবস্থাই বোঝায় না। শরীর স্বস্থ থাকার ফলে বুদ্ধি ও মনের স্বস্থ বিকাশ 
হলেই তখন তাকে স্বাস্থ্যকর অবস্থা বলা যায়। অবশ্য স্নস্বাস্থ্য হলেই স্বস্থ 
দেহ, মন ও বুদ্ধি আশা করা যায়। সৃতরাং হস্বাস্থ্য ও সুস্থতার মধ্যে একটা 
অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। 

্বাস্থ্যরক্ষার উপর মানসিক স্স্থৃতা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বস্থ বিকাশ নির্ভর' 
করছে। তাই প্রতিটি ব্যক্তি, সমাজ, সংস্থা, পরিবার ও রাষ্ট্রের এই ব্যাপারে 
দায়িত্ব রয়ে গেছে। সকলেরই স্বাস্থ্য পালন ব্যাপারে অবহিত ও সচেষ্ট হওয়া' 
প্রয়োজন । কি কি অবস্থায় স্বাস্থ্য ভালো থাকে ত প্রথমে জানতে হবে। 

স্বাস্থ্যই জীবনে আনন্দের উৎস বেঁচে থাকতে হ'লে চাই সুষ্ঠু ও 
কর্মঠ শরীর | রুগ্ন শরীরে যদি সব সময়ে প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত হ'তে হয়; 
তবে সে জীবনে স্বখও নেই, আনন্দও নেই। তাই স্বাস্থ্যহীনতার' 
কারণগুলো আগে দূর ক'রতে হবে। অকাল স্থত্যু জীবনের পক্ষে এক 
দারুণ অপচয় ; এ শুধু পরিবারেই দুঃখ আনে না, জাতির উন্নতির পক্ষেও 
প্রতিবন্ধক হয়ে দীড়ায়। এই অপচয় নিবারণ মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। 

স্বাস্থ্যই জাতি ও দেশের সম্পদ স্বাস্থ্যহীন রুণ ব্যক্তি দেশের ভারছবরপ । 
তাই শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বাস্থ্যশিক্ষ। বিদ্যালয়ের পাঠ- 
তালিকাভুক্ত হওয়া উচিভ। 

" স্বাস্্যহীনতার প্রধান কারণ ছুটি”_একটি অনভিজ্ঞতা, অন্রটি ব্যজিগত 
জীবনে স্বাস্থ্যনীতির প্রতি অবহেলা । কাজেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের 
সঙ্গ স্বাস্থ্যের নিয়মানুযায়ী জীবন-যাপনের অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন । শুধু 
নীতি মুখস্থ ক'রেই স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। যাতে এই নিয়মগুলির 
অভ্যাস হয় সেদিকে দুর্টি দিতে হবে। অনেক মাতা-পিতা যে-কোনো 
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কারণেই হোক তাদের সন্তানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন। অনেক বাড়ির 
পারিপার্্বিক অবস্থা অনুকূল নয়। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব এ বিষয়ে অনেক । 

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলো যাতে শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক জীবন-যাঁপনে দৃঢ় 
অভ্যাসে পরিণত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে শিক্ষর্থীজীবনে 
বা তার পরবর্তী অবস্থায়ও তারা এই নিয়মগুলো মেনে চ'লে প্রচুর প্রাণশক্তির 
অধিকারী হবে, নিজের জীবন আনন্দময় করতে পারবে এবং সমাজ ও 
দেশের কল্যাণ সাধন করতে পারবে । 

শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি মাতা-পিতা বা সমাজের অন্তান্ত 
বয়স্ক ব্যক্তিরও দৃষ্টি থাকবে। যাতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সযত্র হন 
এবং বিগ্বালয়-পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে, তা তাদের দেখা কর্তব্য। 


শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি 


পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন থাক1। পরিফার-পরিচ্ছন্ন থাকবার প্রয়োজনীয়তা. 
শুধু উপদেশ দিয়েই বোঝালে চলবে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে পরিচ্ছন্ন 
থাকার অভ্যাস করে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। শৃঙ্খলাবোধ 
ও সময়ান্থব্তিতার মতোই পরিচ্ছন্নতাবোধ শিক্ষার্থীদের মনে সজাগ ক'রে 
দিতে হবে। পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করলে অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়া যায়, অথচ এর জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয় করতে হয় না। শিক্ষার্থীদের 
মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া দরকার । প্রত্যেকে যেন বিদ্যালয়ে প্রত্যহ 
পরিষ্কার হয়ে আসে। চুল আচড়ানো, প্রত্যহ দাত মাজা, স্নান করা, 
কাপড়-জামা পরিক্ধার ও পরিপাটি রাখা সবই এই পর্যায়ে পড়ে। 

ভোরে ওঠ|। ভোরবেলা শয্যা ত্যাগ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত 
অনুকুল । অতি অল্প আয়াসেই এটি অভ্যাসে পরিণত করা যায়। অভ্যাসে 
পরিণত হ'লে তখন আর ভোরে বিছানায় শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না। 
রাত্রে স্বনিদ্রায় শরীরের মাংসপেশীর ক্লান্তি দুর হ'য়ে যায় স্নায়ু সতেজ, মন 
পিই হয়। সমন্ত দেহ আবার দিনের কাজের জন্ত প্রস্তুত হয়। এ সময়ে শয্যা 
‘ছেড়ে না উঠলে দেহের কাজ করবার ক্ষমতা নষ্ট হ'তে থাকে। অধিক দিন 


অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকার অভ্যাসের ফলে মানুষ অলস ও অকর্মণ্য 
হ'য়ে পড়ে। 


স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা ২০৯ 


দেহকে কাৰ্যক্ষম রাখতে হ'লে কোষ্ঠ-পরিফারের অভ্যাস ও ভোরে ওঠার 
অভ্যাস করতে হবে। আমরা যাই খাই না কেন তার অসার অংশ মলে 
পরিণত হয়_য! অত্যন্ত দুষিত ও বিষাক্ত । প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে দেহ 
থেকে মল নির্গত না হ'লে এই বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় শরীরে অনেক 
' জটিল ও মারাত্মক ব্যাধির স্থ্টি হয়। অধিক দিন কোষ্ঠ-কাঠিত্রের ফলে মন 
নিরানন্দ ও উৎসাহ্হীন হ'য়ে পড়ে, কাজ করবার ক্ষমতা থাকে না, হজম- 
শক্তি লোপ পায়, দীতের রোগ হয়, মাথার যন্ত্রণা হয়, ৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হ'তে 
পারে। হ্বতরাং অতি শৈশব হাতেই যাতে শিশুর নিয়মিত কোষ্ঠ পরিন্ধার 
থাকে, সেই দিকে প্রত্যেক মাতা-পিতা বা শিক্ষকের দুটি থাকা দরকার | 
প্রতিদিন নিয়মিত মলত্যাগ অভ্যাসের ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হ'য়ে যায়। 
এরপর হাত-মুখ ভাল ক'রে ধুয়ে ভোরের নির্মল বায়ুতে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে 
এলে শরীর ও মন ভালো থাকে । 
_. নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা__ভাঙ! ও গড়া প্রকৃতির 
নিয়ম । দেহের মধ্যেও চলেছে এই ভাঙা-গড়ার খেলা । দিনের পরিশ্রমে 
শরীরে ভাঙন চলে, রাতের বিশ্রামে আবার তার গঠন শুরু হয়। সমস্ত 
দিন নানা কাজে শরীরে ক্ষয় হয় প্রচুর । সেই ক্ষয় পূরণের জন্ে চাই বিশ্রাম; 
বিশ্রামের জন্য চাই স্থনিদ্র। | সমস্ত দিনের কাজের পর শ্রান্ত মাংসপেশী ও 
ক্লান্ত সায়ুমণ্ডলী অবসন্ন হয়ে আসে । তখন তাদের শ্রমসাধ্য কাজে ব্যাপৃত 
রাখা অসংগত! কাজেই রাত্রি অধিক হবার আগেই আহার শেষ ক'রে 
নিদ্রা যাওয়া বিধেয় | নিদ্রার পূর্বে আহারের পরিমাণ হবে কম; তাতে 
শরীর থাকবে স্ন, মন হবে প্রফুল। 

ভোরে ওঠার মতো রাত্রি অধিক হবার আগেই ঘুমোবার অভ্যাস করতে 
হয়। প্রতিদিন বয়সানুযায়ী যথেষ্ট নিদ্রার প্রয়োজন । স্ুনিদ্রাতে দেহের 
সমস্ত ক্লান্তি দূর হয় এবং ভোরে ্রফুল্লচিত্তে ওঠা যায়। কাজেই ঘুমোবার 
সময় মনকে সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত করা দরকার। চিন্তাভারাক্রান্ত মনে 
মনিরা সবালম। পরিশ্রমে পর বিলামের সরকার 46 মনের 
পরিপূর্ণ বিশ্রাম হয়। তাই রাত জাগা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর | নিদ্রার সময় 
ঘরের জানাল! খুলে রাখা দরকার, যাতে অবাধে বাইরের বিশুদ্ধ বাতাস 
স্বরে চলাচল করতে পারে । শোয়ার ঘরে বেশি আসবাবপত্র রাখা স্বাস্থ্যের 
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পক্ষে প্রতিকুল। অত্যধিক জিনিসপত্রে শোয়ার ঘর বোঝাই. থাকলে, সেই 
ঘরে বাতাস চলাচলের বিদ্ধ হয়; ঘরে দুর্গন্ধ হয়। এক বিছানায় 
বেশি লোক শোয়! স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর । শোয়ার ঘরের পারিপার্শ্বিক 
অবস্থাও ভালো হওয়| দরকার | ঘরের পাশে যাতে আবর্জনা না জ'মে থাকে 
সেদিকে যেন দৃষ্টি থাকে । ঘরের পাশের ড্রেন থেকে দুগ্ধ, বের' হ'লে 
বৰ! আবর্জনার সপ থাকলে বায়ু দূষিত হয়। ঘরের দেয়ালে ভালো:ছরি 
ছু-একখানা থাকলে তা মনের প্রফুলতা আনে । ০ 

নিদ্রার সময় সোজা এক পাশ হয়ে শুতে হয়। চিৎ হয়ে শুয়ে 
থাকা স্বাস্থ্যসংগত নয়। চিৎ হয়ে বুকের উপর হাত রেখে শুলে' ফুসফুস 
ও হৃৎপিণ্ডের কাজে বিদ্ধ ঘটে। সোজা হয়ে ডান পাশ ফিরে শোয়া 
সমীচীন, কারণ তাতে হৃৎপিণ্ডের উপর অযথা চাপ পড়ে না।. নিদ্রার 
সময় মস্তি বিরতি পায়। ফলে, রক্ত-চলাচল তখন মাথা. থেকে দেহতেই 
হয় বেশি, দেহ উত্তপ্ত হয়। এজন্য দেখা যায়, গরমের দিনে ঘুমুলে দেহ 
ঘৰ্মাক্ত হয় ; শীতের দিনেও ঘুমের পর শীতের তীব্রত| ক'মে যায় । পা ঠাণ্ডা 
থাকলে কিংবা মন নান! চিন্তায় ভারাক্রান্ত থাকলে সহজে. ঘুম. আসে না!) 
সেতহ্য সহজে ঘুম না এলে পা গরম জলে: ধুয়ে নেওয়! ভালে] |: চোখে 
লা কাটার সা 
সৎচিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখ! বাঞ্ছনীয় । 

নিন্্ার সময় যাতে নাক দিয়ে নিশ্বাস -র্থাসের কাজ চলে তা, is 
করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।. মুখ. দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করা ।খুরই : খারাপ 
অভ্যাস । এই অভ্যাসের ফলে মুখ-গহ্বরের পিছনে যে আ্যাডিনয়েড গ্র্যা 
আছে ভা ক্রমশ স্ফীত হয়ে মুখ ও কানের সংযোগ-নল বন্ধ হয়ে যেতে পীরে 
এবং তাতে কালা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়৷, শিশুকাল..থেকে। মুখু 
বুজে শোয়ার  অভ্যার্স করা দরকার, যাতে. নিশ্বাসের ৷ কাজ নাকের 
দ্বারাই হয়), ী inne 
' শিলা ছাড়াও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা, আছে।. Te ও ১ আবসর 
হ'লেই বিশ্রাম করা দরকার । অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয় ও দেহ নানা 
রোগের দ্বার! আক্রান্ত হয়। শরম ও. বিশ্রাম দুই-ই । সমভাবে দ্বাস্থ্যরক্ষার 
অন্থকুল। চিকিৎসকগণ তাই রুগ্ন ব্যক্তিদের শুয়ে খারুতে উপদেশ দেন ॥ 
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স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা ২১১ 
বিশ্রামের সময় সমস্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে হবে, মন থেকে 
সমস্ত চিন্তা দূর করতে হবে । 

অনেক সময় অন্ত কাজ ক'রেও বিশ্রামের প্রয়োজন সাধিত হয় । বিদ্যালয়ে 
১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত লেখাপড়া করবার পর শিক্ষার্থীরা স্বভাবতই ক্লান্ত 
হয়ে পড়ে। ছুটির পর তারা প্রচুর উৎসাহ নিয়ে খেলাধুলোতে মেতে 
যায়। এইরূপে মস্তিের ক্লান্তি ও দেহের পরিশ্রমের লাঘব হয়। বয়স্ক 
ব্যক্তিদের মধ্যে ধারা ব'সে শুধু লেখাপড়ার কাজ ক'রে থাকেন, তাদেরও 
কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে নানারূপ খেলাধুলো করা ভালো । এদের মধ্যে 
অনেকেই শরীরের পরিশ্রম দ্বারা মনের ক্লান্তি এইভাবে দূর করেন। 
পক্ষান্তরে যাঁর! দৈহিক পরিশ্রমে দিনের বেলায় ব্যস্ত থাকেন, তারা 
সন্ধ্যাবেলায় পু'ধিপাঠে, কীর্তন গানে ও নানা হান্কা কাজে দেহের শরান্তি দূর 
করেন। 


ব্যায়াম 
দেহ ও মনের হসামঞ্জন্তের জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন। ব্যায়ামের দ্বারা 
দেহ হ্বগঠিত হয়, স্বাস্থ্য ভালো হয় ও মন প্রফুল্ল থাকে। ক্রমশ দেহের 
শক্তি-রৃদ্ধি হয় এবং গতির ক্ষিপ্রতা আসে; দেহের যন্ত্রমূহের কাজ 
সুষ্ঠুভাবে চলে ও রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়। মনের উপর 
ব্যায়ামের প্রভাব হিসাবে ব্যায়ামকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 


ব্যায়ামের শ্রেণীভেদ | 

ুষ্ঠিদাধক ব্যায়াম-_এইরকম ব্যায়ামের দ্বারা দেহের উন্নতি সাধিত 
হয়, মাংসপেশী দৃঢ়, উন্নত ও শক্তিশালী হয়। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্বাবধানে 
ব্যায়াম করা উচিত। বার, ডাম্বেল, মুগুর ইত্যাদির সাহায্যে ব্যায়াম 
করা যেতে পারে । খালি হাতে ব্যায়ামের মধ্যে ডন, বৈঠক, কুস্তি এই 
শ্রেণীর অন্তর্ভত। দৌড়োনো» উচ্চলক্ষন, দীর্ঘলক্ষন প্রভৃতি ক্ষিপ্রতা- 
বৃদ্ধিকারক ব্যায়ামগ্ুলিও এই পর্মায়ভুক্ত। 

শরীর-গঠনকারী ব্যাক্াম_দেহের কোনো অংশ স্বাভাবিক না 
থাকলে ব্যায়াম দ্বারা সে দোষ দুর করা যায়। যেমন-_ চ্যাপ্টা পায়ের পাতা 
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দিয়ে হাটা-চলা করা অত্যন্ত অহ্বিধাজনক। নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা পায়ের 
এই দোষ দূর করা যায়। শোয়া, বসা, চলা-ফেরার দোষে অনেক সময় 
মেরুদণ্ড বক্রাকৃতি ধারণ করে; ব্যায়ামের দ্বারা মেরুদণ্ডকে স্বাভাবিক 
অবস্থায় আনা যায়। প্রথম অবস্থায় এদিকে লক্ষ্য না রাখলে পরিণামে 
কুফল ফলে, দেহ কুঁজো হয়। ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়ার ফলে 
ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের কাজেও ব্যাঘাত ঘটে । 
আমোদজনক ব্যাক়াম__নানারকম খেলার দ্বারা মন ও শরীরের 
সৃতি হয়। কোন পরিস্থিতিতে কিরূপ খেলা উচিত-_ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যে 
ঠিক ক'রে ফেলতে পারে সে-ই পাকা,খেলোয়াড়। মনের ক্ষিপ্রতা না হ'লে 
. ভালো খেলোয়াড় হওয়া যায় না। খেলার দ্বারা শিক্ষার্থী সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
কাজ করতে শেখে, নিয়ম মেনে চলাফেরা করতে শেখে । 
নানারূপ কৌতুক-কসরৎ_এই ব্যায়ামের দ্বারা সুন্ম মাংসপেশীসমূহ 
সতেজ হয়। অভ্যাসের দ্বারা এই সব মাংসপেশী আয়ত্তে আনা যায়। 
সৃক্ম মাংসপেশী আয়ত্তে থাকলে নানারকম কসরৎ করা যায়। £ 
মাংসপেশীর উপর ব্যায়ামের প্রভাব_ ব্যায়ামের সময় রত- 
চলাচল বৃদ্ধি হওয়ায় মাংসপেশীর মধ্যে রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, মাংসপেশী 
সজীব থাকে, হৃৎপিণ্ডের কার্য দ্রুততর হয় এবং হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী 
দূ হয়। হৃৎপিণ্ডের কার্য দ্রুততর হওয়ায় ফুসফুস অধিক অন্লজান গ্রহণ 
করে, রক্তশোধন-কার্ষও দ্রুততর হয়। 
ব্যায়ামের দ্বারা হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায়, ভুক্তদ্রব্য ভালো হজম হওয়াতে 
শরীরের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, শরীর উত্তপ্ত হয়ে ঘর্মগ্রন্থিগুলি খুলে যায়, 
এবং ঘামের সঙ্গে দুষিত পদার্থ নির্গত হয়। 
শিশু যখন বসতে বা দৌড়োতে শেখে, তখনই তার বসা বা দাড়ানোর 
ভদ্ির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার । প্রথমাবস্থায় যদি ঠিকভাবে দৌড়োতে বা 
বসতে না শেখে তবে কতকগুলো ছুষ্টভঙ্গি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। পরে 
এই ভঙ্গি শোধরানো শক্ত হয়ে পড়ে । কতকগুলো মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও 
প্রসারণের ফলে আমরা দঁড়াই অথবা চলি। মাংসপেনীগুলো যাতে দেহকে 
পুষ্ট রাখতে পারে সেইভাবে অভ্যাস করা দরকার । অনেকে এক কাধ উঁচু 
ক'রে আর এক কাধ নিচু ক'রে দাড়িয়ে থাকে। কেউ বা মুখ এগিয়ে দিয়ে 
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একটু কুজো হয়ে দীড়ায়। অধিকদিন এরূপ দাড়াবার অভ্যাসের ফলে 
মেরুদণ্ডে কুজতার স্থন্টি হয়। ই 

দ্রীড়াবার নিয়ম__সোজা হয়ে ছ'পায়ের উপর দেহের ভর দিয়ে 
দাঁড়াতে হয়। মাথা উঁচু ক'রে, সোজা বুক এগিয়ে ও পেট ভিতর দিকে টেনে 
দাড়ালে ভালো দেখায়। এভাবে দীড়াবার ফলে দেহ ইঠাম হয়, মনে 
নিশ্চয়তার ভাব আসে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। 

শোয়াবসার নিয়ম__বসবার সময় দর কাধ সমান রেখে শিরন্দাড়া 
সোজা রেখে বসবার অভ্যাস করতে হয়। কখনো সামনে ঝুঁকে বসতে নেই । , 
পড়ার সময় বই ছু চোখের থেকে এর্ক ফুট দূরে রেখে পড়তে হয়। বইয়ের 


উপর ঝুকে পড়াশোনা করা উচিত নয়। 
শোবার সময় দেহ সোজা ক'রে এক পাশ ফিরে শোবার অভ্যাস 


করা দরকার । মাথার বালিশ মোটামুটি নরম হ'লে ভালো হয়। খুব 
শক্ত বা খুব নরম বিছানাতে শোয়া ভালো নয়। 

ভঙ্গির দোষে দেহ অস্বাভাবিক ভাবে গঠিত হয়। দেহ প্রসারিত 
না হালে ফুসফুস ও হ্বংপিণ্ডেরে উপর চাপ পড়ে” ফলে তাদের 
কাজ ব্যাহত হয়। কোনো সময়ে যদদি'তলপেট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে 
ও পিঠ পিছনে এগিয়ে পড়ে; তাহ'লে সহজে পরিপাক হয় না এবং 
উদরাময় ইত্যাদি রোগ হতে পারে। দুষ্ট ভঙ্গিবিশিষ্ট মানুষ অনেক সময় 
অপরের কৌতুকের পাত্র হয়। 


দেহ ও মনের ক্রিয়! 


দেহের অধীশ্বর মত্তিক। এখন দেখা যাক, বিভিন্ন অবস্থায় মন্তিদ্কের কি 
কি পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় আগে আমাদের তা জানতে হবে। 

মস্তিষ্কই সমস্ত উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়ার কেন্্র। শরীরে যে সমস্ত 
ইন্জিয়জ প্রতিক্রিয়া হয় তা নালীবাহিত হয়ে মস্তিক্ধে যায়। মন্তিকের সঙ্গে 
যদি কোনো ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ ছিন্ন হয় তবে সেই ইন্দ্রিয় অচল হয়ে 
, পড়ে; তখন মন কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়ায়ই সাড়া দেয় না। মস্তিষ্কের 
সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে যদি কারুর পক্ষাঘাত হয়, তবে সপর্শাভুতিতে 
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তার মন কিছুতেই প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
আগে সমস্ত উত্তেজনা মস্তি্কে বাহিত হয়। 
সৃষ্মাতিসুষ্ম যন্ত্রপাতির দ্বারা পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে যতক্ষণ 
কোনো উত্তেজন৷ মস্তিকে গিয়ে না পৌঁছচ্ছে, ততক্ষণ কোনে! উত্তেজনা বা 
সংবেদনই হয় না। বহিঃউত্তেজকের সঙ্গে সংস্পর্শ এবং মস্তিকে তার 
গমন-_এই দুইয়ের অন্তর্ব্তা সময়ে ইন্দ্রিয়ে কোনো উত্তেজনা বা প্রতিক্রিয। 
হয় না। বরফে হাত দিলেই ঠাণ্ডা লাগে না, যতক্ষণ না তা গিয়ে মস্তিক্ষ 
. পৌঁছচ্ছে। 
মন্তিকে কোনো আঘাত লাগলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়, অথচ মনের উপর 
তার প্রভাব নেই। হতরাং মস্তিকের সঙ্গে মনের সম্পর্কটি খুবই জটিল 
মস্তিকের অতিরিক্ত ব্যবহারে মন পরিশ্রান্ত হয়। অতিরিক্ত চিন্তায় 
অনেক সময় গায়ের উত্তাপ বাড়ে ও হূর্বলতা বোধ হয়। রক্ত-সঞ্চালনও 
তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং মস্তিষ্কের ব্যায়াম বলতে মানসিক 
পরিশ্রম বোঝায়। 
মস্তিক ছাড়াও শরীরের প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নিগুঢ়। 
যেমন, গ্রন্থির রসক্ষরণ, ্বাযুপ্রক্রিয়া, রক্তের উপাদান, রক্ত-সঞ্চালন, 
শ্বাস-প্রক্রিয়া-সমস্তই প্রভাবিত করে. মনকে । তার জন্য মন যে 
প্রভাবিত হয় তা আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখতে পাই। 
রসক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণ আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। রক্তের 
উপাদান মনঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ. করে I 
মৃতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরীর ও মন পরস্পর পরস্পরের দ্বার! 
প্রতিক্রিয়াশীল । অনেক ক্ষেত্রেই শরীর ও মন কার্থ-কারণরূপে কাজ করে। 
সায়ণ্ডলী এই দেহ-মনের যোগসূত্র রচনা করে। 


সায়ুতন্তের কার্যাবলী 
J সীয়বিক প্রক্রিয়ার কার্ধাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) জ্ঞানাত্মক 


ক্রিয়। ( Sensory function ); (২) কর্মাত্মক ক্রিয়! ( motor function ); 
(0) সংযোগ ক্রিয়া ( associative function )। 


প্রথমটি হ’ল জ্ঞানদ| স্বায়তন্তের কাজ । এই স্নায়বিক প্রক্রিয়ার কাজ হ'ল 
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রাঁইরে থেকে উত্তেজকের উত্তেজনা বয়ে নিয়ে যঠুওয়া । এই জ্ঞানদা স্নায়ু 
উত্তেজনাবয়ে নিয়ে যায় তিন-চারটি জায়গায়”_হয় কোনো লামুকোষে, না 
হয় হযুয়া-জ্জুস্থিত স্নায়ুকোষে, না হয় Brain stem বা! মেডুলায়, না হয় 
মস্তিদ্কে ৷ উত্তেজকের অনুভূতি বা ইন্দ্রিয়ের সামনে উত্তেজকের উপস্থিতি 
থেকে এর কাজ শুরু হয়। যতক্ষণ কোনো স্নায়ুকোষে এর সংবাদ যাচ্ছে 
ততক্ষণ এ কাজ করে। 'কেন্দ্রে সংবাদ পৌছে দিতে পারলেই; জ্ঞানদা 
স্সাযুতন্তরের ( Sensory function ) কাজ শেষ । ৃ্‌ 
. দ্বিতীয়টি হ'ল কর্সদা স্বামুতন্তের কাজ । কর্মদা স্নায়ুতন্ত যোগাযোগ সাধন . 
করে । কোনো বেন্দরীয় স্নায়ুকোষ থেকে পেশী পর্যন্ত বা গ্রন্থি পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া 
রয়ে নিয়ে যায়। 

আর তৃতীয়টি হ'ল সংযোগী স্সাযুতন্ত্রের কাজ। অনুভূতি ও কাজের 
মধ্যে যোগসাধন করা হচ্ছে এর কাজ। মস্তিক্কের আজ্ঞা ধারণার রূপ 
নিয়ে বা অনুভুতির রূপ নিয়ে যায়__সেটা কাজ নয়, ধারণার অনুভূতি । 
যেন, স্বৃতি, বৃদ্ধি, ধারণা, কল্পনা ইত্যাদি । এগুলো নিয়ে যায় সংযোগী 
সায় পৌছে৷ দেয় কর্মদা ্বাযুতে, যা আবার কর্মে রূপান্তরিত হয়।' 

মু স্াযুরজ্জু স্নায়বিক প্রক্রিয়ার অধীশ্বর। তার মধ্য দিয়েই সমস্ত 
প্রক্রিয়ার যোগ সাধিত হয়। কশেরুকার মধ্যস্থিত গর্ত দিয়ে মস্তি থেকে 
পা পর্যন্ত টানা আছে এই রজ্জু। কত শত তন্তু এসে মিশেছে এতে, আবার 
বেরিয়ে: গেছে | Cerebro-spinal system এটিই হ’ল মস্তিষ্কের 
প্রীদগীঠ ৷. চোখে নেই ঘুম, সর্বদাই- চলছে টুকিটাকি কাজ। Reflex 
‘থেকে আরম্ভ ক'রে Complex situational problem- action পর্যন্ত 
সব কাজে আছে এই স্নযুয্না স্বাযুরজ্জু_সর্বদা সজাগ ও সক্রিয় 
| “Reflex arcএর কেন্দ্র নিউরোনগুলো | অতএব একেই পরিচালনা 
রুরতে হয় সমস্ত প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াকে। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়াগুলোর মধ্যে 
কতক সচেতন; কতক অবচেতন-_ছুটিরই পরিচালন! করে হুয়া ্সাুরজ্ছু। 

. তারপর স্থযুয়া স্লাযুরজ্জুই নিয়ন্ত্রিত করে সমস্ত অভ্যাসমূলক কর্ম। কারণ 
এই কর্দগুলো এতই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, তারা কেন্দ্রমস্তিকষে না গিয়ে 
ুযুয়া া়ুরজ্জু থেকে ফিরে আসে এবং তখন যন্ত্রালিতের মতো কাজ হতে 
খাকে। সেই যন্ত্রচালকের ভার নেয় Spinal ০০:01 অতএব প্রত্যাবর্তক 


২১৩ শিক্ষার চারদিক 


ক্রিয়ার ( Reflex action.) মতো স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্ম ( Automatic action ), 
অভ্যাসমূলক কর্মের ( Habitual action ) মতো! Secondarily autos 
matic action সব কিছুরই ভার নেয় Spinal cord | 

Reflex 47০ (প্রত্যাবর্তক চাপ)-_যেসব কাজে বিচার-বুদ্ধির 
প্রয়োজন নেই সেগুলির কেন্দ্র মন্তিকে নয়। এ হচ্ছে জরুরী অবস্থা 
অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা। হাত দিয়ে মাছি তাড়াতে হলে সেটি 
" নিয়ন্ত্রণ করে হইযুয়া স্নায়ুরজ্জু, মন্তিক নয়। তা হলেই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার কথা 
এসে পড়ে। আর যেভাবে সেই প্রক্রিয়া হয় তাকে বলা হয় প্রত্যাবর্তক 
চাপ। 

প্রত্যাবর্তক চাপ তৈরি হয় তিনটি জিনিস নিয়ে £ (১) জ্ঞানদা! স্নায়ু ;. 
(২) কেন্দ্রের যু স্নায়ুরজ্জু; (৩) কর্মদা স্বাযু। 

কারও হাতে মাছি বসলে অপর হাতটি আপনা আপনি উঠে গিয়ে 
মাছির উপর পড়ে। এটি হ'ল Reflex ৪০০ বা প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া ৷ 
এতে বিচার-বিবেচনার কোনো দরকার হয় না। কোনো একটা 
উত্তেজকের প্রতি এরূপ প্রতিক্রিয়া হ'ল প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া । . তাহলে, 
(entre বা জ্ঞানদা ও কর্মদা স্নায়ুর কেন্দ্র থাকবে যুয়া স্নায়ুরজ্জুতে, ওর 
কেন্দ্র মস্তিফ্ষে থাকবে না ; কারণ, এক্ষেত্রে কোনো কিছু বিচার-বিবেচনার 
দরকার হচ্ছে না। 

এক একটা স্নায়ুকোষ হ'ল নিউরোন (Neuron) | যে Reflex arc-a, 
ছুটো স্রাযুকোষ থাকে তাকে বলা হয় সহজ প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া । এই ছুটি 
সীয়ুকোষ হ'ল-ভ্ঞানদা স্বাযুকোষ আর কর্মদা স্নায়ুকোষ । । 

কিন্তু যেখানে দুটোর বেশি স্নায়ুকোষ থাকে তাকে বলে Intercolated 
Reflex &rc| প্রত্যেক Reflex &7০-এ দুটো স্নায়ুকোষ থাকবেই । 
উপরস্ব যখন প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া সুযুয়| সায়ুরজ্জু থেকে ঘুরে আসে তখন: 
ধুলা স্বাযুকোষের আরও কোষ এসে এ ক্রিয়ার সঙ্গে মেশে। স্নায়ুরজ্জুর 
একটা কোষের সঙ্গে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া-লস্রোত মিলিত হয়েছে। অনেক 
সময় যু স্নায়ুরজ্জুর সঙ্গেই স্নায়ু প্রতিক্রিয়া আবার এক জায়গা থেকে অন্ত 


জায়গায় যায়, তখন একটি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার অনেকগুলো ্থযুয়া স্নায়ুকোষ 
দেখা যায়। i 
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Reflex action আবার দ্ররকমের হতে পারে» যথা £ 
(১) স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যাবর্তক-ক্রিয়া বা Unconditioned Reflex. 
action. 

(২) কৃত্রিম প্রত্যাবর্তক-ক্রিয়া বা Conditioned Reflex action. 

আমাদের আহার-বিহার, আরাম-বিরাম প্রভৃতি অধিকাংশ শারীরিক 
এবং মানসিক কাজের নিয়ন্ত্রকর্তা মস্তিক। মস্তিক তার কাজ চালায় 
আমাদের দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্য নিয়ে । আমাদের দেহ অসংখ্য কোষের 
সমষ্টি । এই কোবগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে 
যোগসাধন ক'রে তাদের নির্দিষ্ট কাজে লাগাবার ভার ্বামুমগুলীর উপর 

শরীরের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি কতকগুলি 
জ্ঞানেন্দ্িয় আছে। এই ইন্দরিয়গুলিই স্নায়ুশিরার সাহায্যে মস্তিষ্কের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে। এই যোগাযোগ সংঘটন খুব তাড়াতাড়িই হয়। 
আমাদের মস্তি থেকে ডানদিকে আর বাদিকে বারোটা ক'রে স্বায়ু শরীরের 
বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করবার জহ্য নিচের দিকে নেমেছে । এই 
্নামুশিরাগুলিই আমাদের ঘ্রাণ, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করে । 
মস্তি থেকে যেমন বারো জোড়া স্নায়ু বেরিয়েছে, মেরুদণ্ড থেকেও তেমনি 
একত্রিশ জোড়া! স্নায়ু নানা জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এসব স্ায়ু 
বিভিন্ন জায়গার খবর মেরুদণ্ডে পৌছে দেয়। মেরুদণ্ড তখন সেই খবর মস্তকে 
জানায়। আমাদের দেহের ঘ্রাণ, স্র্শানুভুতি, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্জরিয়াহ্ভূতি 
এইসব স্ায়ুর উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলী নামে 
আর একরকম ল্লায়ুমগ্ডলী আছে 1 এগুলি মেরুদণ্ডের দুপাশে থাকে। ক্রোধ, 
উত্তেজনা, অনুভূতি প্রভৃতি ক্রিয়ার পিছনে এগুলি কাজ করে। 

প্রতিটি স্নায়ুই বহু নিউরোনের সমষ্টি । এই নিউরোনের সাহায্যেই 

শিরাগুলি ইন্সিয়-সংগৃহীত খবরগুলি মস্তিকে পাঠায় । 

স্নাযুশিরাগুলি তিন ভাগে ভাগ কর! হয় £ 

(১) জ্ঞানদা (Sensory); (২) কর্মদা (০০) ; (৩) সংযোগী 
(Connectives) | 

জ্ঞানদ! ও কর্মদা স্বীয়ু ছুটি যথাক্রমে অনুভূতি জাগায় ও কাজ করায় 


ব'লে ইংরেজীতে এদের afferent Ss efferent nerves বলে | 
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ভ্ঞানদা (962905)__এরা ইন্দরিয়গুলির আহত জ্ঞান মস্তিষ্কে পৌছে 
দেয়। এরা কেবলমাত্র আবেগসমূহ ভিতরে পৌঁছে দেয়; তাই এদের 
ইংরেজীতে in-carrying nerves বলা! হয় । 

কর্মদা (V০০%)_ এরা মস্তিক থেকে মস্তিক-নির্চিষ্ আবেগ পেশী বা 
গ্রন্থিতে পৌছে দেয়। এদের কাজ আবেগকে বাইরে নিয়ে আসা | তাই 
এদের ইংরেজীতে বলে out-carrying nerves | 

সংযোগী (Connectives)—কেবলমাত্ৰ অনুভুতি ও কাজের মধ্যে 
যোগাযোগ সাধন করে। 

প্রত্যেক সায়ুকোষের একটি ক'রে কেন্দ্রীয় কোষ থাকে। কেন্দ্রীয় 
কোষ থেকে একটা স্বতোর মতো শাখা বের হয়। একে বলা হয় Axon | 
আবার অন্যদিক থেকে কতকগুলো সরু সরু স্বতোর মতো! অঙ্গ বের হয়। 
এগুলিকে বলা হয় Dendron | Axoneলি লঙ্বায় আধ ইঞ্চি থেকে 
কয়েক ফুট পর্যন্ত লগ্থা হয়। A=x০৷গুলি সাধারণত সরল। Dendron- 
গুলি অনেকটা ঠিক গাছের শাখা মূলগুলির মতো । এরা সব সময় শাখা- 
প্রশাখা ছড়িয়ে থাকে। কতকগুলি স্বায়ুকোষ একত্র হয়ে 989811% স্থম্টি 
করে। , লাযুকোষগুলি কর্মধারা অনুসারে উপরোক্ত তিন ভাগে বিভক্ত । 

পিত (Synapse )-_বিভিন্ন স্াুকোষের Ax০n-এর 

শেষ অংশ ও Dendron পরস্পর যুক্ত হয়ে 95:281)9৩-এর স্যার্ট করে। 
এই যোগাযোগের সময় এরা একসঙ্গে জুড়ে যায় না। সাইন্তাপ সের ভেতর 
দিয়েই এক স্নায়ুকোষ দিয়ে অন্ত সায়ুকোষে আবেগ সহজেই পথ ক'রে নেয়। 
এইভাবে অসংখ্য ৪30985-এর মধ্য দিয়ে আবেগ মস্তিদ্ধে পৌছোয়। 
এর গতিপথ একমুখী। প্রতিদিন আমাদের শরীরের অসংখ্য স্নায়ুকোষ 
কাজ ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই কাজের ফলে তাদের বয়স যায় ফুরিয়ে । 
তখন আসে অবসাদ। রাত্রে আমাদের ঘুমের মধ্যে স্নাযুকোষের! 
নিজেদের রসদ সংগ্রহ করে। পুষ্ট হয়ে পরদিনের কাজের জন্যে তারা! 
অপেক্ষা করে। 

আমরা দেখি, মদ খেয়ে লোকে দুঃখ ভোলে, মঞ্রিয়া নিয়ে রোগের 
গাৰ হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। এগুলো আর কিছুই নয়, এই সব 
অতি-উত্তেক জিনিসগুলো সায়ুসন্ধির বাধাকে প্রবল ক'রে তোলে । 
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ফলে, ছুঃখ-যন্ত্রণার অনুভূতিগুলো আর মস্তি পৌছোয় না। তাই ও 
সময়টায় দুঃখ-যন্ত্রণা আর টের পাওয়া যায় না। 

এই স্নায়ু সন্ধিগুলে| ভেদ ক'রে যেতে আবেগের প্রথমটা কিছু অজ্ববিধা 
হুয়। বার বার যাতায়াতের ফলে পথটা কিছু সুগম হয়। কারণ স্নায়ু 
সদ্ধিরা সহজে কোনো আবেগকে তার নির্দিষ্ট পথে যেতে দেয় না, বাধা দেয়। 
কারণ এই আবেগের আগের একটি আবেগ এই সব স্বায়ুসদ্ধির ভেতর 
দিয়ে যাতায়াত ক'রে তার নিজের পথকে সহজ ক'রে নেয়। নতুন আবেগ 
এসে সেই আগের আবেগের পথটি ধ'রে যায় না। তার ফলেই এই বাধার 
স্র্ট। আমরা যখন নতুন কোনো কিছু শিখি, তা সে কবিতা, অঙ্ক বা অনয 
কিছুই হোক, প্রথমবার আমাদের একটু অস্থবিধা হয়। তারপর, বারে বারে 
অভ্যাস করতে করতে জিনিসটা সহজ হয়ে যায়। কারণ, তখন স্রায়ু 
সন্ধির পথটি সরল হয়ে যায়। আর বাধা থাকে না। শিক্ষার 
ক্ষেত্রে তাই বারংবার কোনো কাজ করার অভ্যাসের একটি দাম 
আছে। অনবরত কাজের জন্ত সাযু-সদ্ধিগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে । তাই 
তার ক্লান্তি দূর করবার জন্তে চেষ্টা করতে হয়। সেটা অনেকটা বিশ্রামের 
সাহায্যে সম্ভবপর হয়। 

অনেক সময় দেখা যায়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বহক্ষণ একটা কবিতা 
নিয়ে বসে থাকে, কিছুতেই মুখস্থ করতে পারে না। সেই সময় তাদের 
ঘি বলা হয় দশ মিনিট ঘুরে এসে তারপর মুখস্থ করতে, তাহলে ভালো 
ফল পাওয়া যায়। গভীর রাত্রে ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে পরীক্ষার পড়া 
পড়তে হচ্ছে, কিছুই মনে থাকছে না। পরদিন ভোরে কিন্তু সেই 
পড়াই সহজে হয়ে গেল। আবার অনেকে রাত্রিতে চা, কফি, প্রভৃতি খেয়ে 
বুম তাড়িয়ে পড়াশোনা করে। চা বা কফি পান করলে শরীরে উত্তেজনা 
আসে। উত্তেজনায় স্বাযুসদ্ধির বাধা কিছুটা দুর হয়। তবে এইভাবে 
উত্তেজক দ্রব্যের সহায়তায় পড়াশোনা করা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর | 


স্তিক্ষ 
প্রাণিজগতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মানুষের বর্তমান 


পরিণতি হয়েছে একটা ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে। আচার-আচরণে 
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সে অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে: 

' তার বোধ-কেন্্র মস্তিক। সমস্ত প্রাণীর চেয়ে তার মস্তিষ্কের গঠন ও. 
আকার উন্নততর | প্রাণিজগতে এককোষী আ্যামিবার বুদ্ধি বলতে কিছুই 
নেই। সে তার & একমাত্র কোষ দিয়েই সবকিছু করে। সামান্য আযামিবা! 
থেকে বহুকোষী মেরুদণ্ডী প্রাণী এসেছে, আর সেই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের 
ভেতর আস্তে আস্তে বোধ এসেছে। মানুষের মধ্যে সেই বোধ পূর্ণতা 
পেয়েছে। 

মস্তি্কের পরিমাপটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। দেখা গেছে, বহু 
মনীষীর মস্তিক্ের পরিমাপ অতি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক কম। 
আলোকপ্রাপ্ত সভ্য মানুষের চেয়ে এক জাতের এস্ষিমোর মস্তি বৃহৎ হলেও 
তাদের বুদ্ধি বেশি নয়। বুদ্ধি নির্ভর করে অন্ত বিষয়ের উপর । বুদ্ধির 
উজ্জল্য নির্ভর করে মগজের ভেতর বিভিন্ন নিউরোন কত কাছাকাছি হয়ে 
সাইন্তাপসের স্থন্টি করেছে তার উপর। যার মাথায় যত বেশি এই কাজ 
হবে তার বুদ্ধির উজ্ৰল্য তত বেশি। ইতর প্রাণীর মস্তিষ্কে এই সাইন্তাপংসের 
সংখ্য| খুবই কম থাকে। 

আমাদের মাথার নিউরোনগুলে! ছুই রঙের-_শাদা এবং ছাই রঙের । 
যার মাথায় যত ছাই রঙের নিউরোন আছে তার বুদ্ধির কৌশল তত বেশি 
হবে। শাদা জিনিসের কাজ মস্তিক্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখা । শৈশবে এগুলি তৈরি হয় না। আর বার্ধক্যে এগুলির অবনতি হয় । 
সেই জন্তে এই ছুই সময়ে বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে যায়। ছাই রঙের নিউরোন মানুষের 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, চিন্তার পরিচালন, বিচাঁর-বিবেচনা প্রভৃতির অহায়। 

মস্তিদ্কের মধ্যে কতকগুলি ছোট-বড় খাদ আছে। মন্তিকের মধ্যে এই 
খাদ যার যত বেশি হবে তার ছাই রঙের জিনিস তত বেশি থাকবে । তাই 
বুদ্ধিমান লোকদের মস্তি বেশি কৌচকানো, তার খাদের সংখ্যাও বেশি। : 

আমাদের দেহের ডানদিকের সমস্ত শিরা-উপশিরা মস্তি্কের বা' 
দিকে এসে মিলেছে আর বাঁ দিকের শিরা-উপশিরাগুলি এসে মিলেছে 
মস্তিক্ষের ডানদিকে । তাই আমাদের ডানদিকের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও 


অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্তা বাম মস্তিক, আর বা! দিকের নিয়ন্তা ডানদিকের 
মস্তি । ¥ 
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৯২, 


গুরুমত্তিক (0০৮০১৮%৷ ) আমাদের মাথার অধিকাংশ স্থান জু 
রয়েছে। ঘাড়ের একটু উপর থেকে আরম্ভ ক'রে/সমস্ত মাথাটাই: এর ৫২ 
অধিকারে । গুরুমন্তিক প্রধানত ছুভাগে গুরুমত্তিফ এই 7 
স্লাযুযুগলীর আবেগকে বয়ে আনে । আর এখান বে সেই আবেগের 2 
প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট অঙ্গে গিয়ে পৌছোয়। গুরুমত্তি র্‌..এক এক: অংশ, / 
এক একটা কাজ করে। যে অংশগুলিতে আবেগ এসে তার উপস্থিতি 
জানায় তাকে বলে জ্ঞানদা ভূমি বা Sensory are? | যে জারগীগুলি 
থেকে তার প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট হয়, তাকে বলে কর্মদা ভূমি বা 36০25 
৪:91 আর যে অংশ এই অংশগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করে তাকে 
বলে সংযোগ ভূমি ব| Connective aren | লঘুমস্তিক ( Cerebellum ) 
গুরুমন্তিকষের নিচে আর ঘাড়ের উপরে থাকে। লঘুমস্তিদ্ধের ছুটি ভাগ । 
আমাদের দেহে বহু পেশী আছে এবং আমাদের বহু কাজ আছে যা করতে 
দেহের একাধিক পেশীর সাহায্য নিতে হয়। লুমস্তিফ এই সব পেশীর 
নিয়ন্ত্রণ করে। 

ঘাড়ের নিচের থেকে আরম্ভ ক'রে ছোট ছোট হাড়ের সম্টি হ'ল 
মেরুদণ্ড । এরা সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে। এই ছোট ছোট হাড়গুলির 
মধ্যে আছে মেরুমজ্জা। প্রত্যেক হাড়ের সংযোগ থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু 
বেরিয়েছে । এগুলি মেরুদণ্ডের দু' পাশ থেকে বেরিয়ে আবার একসঙ্গে 
মিলেছে । এদের আবার বনু শাখা-প্রশাখা আছে। এরা বিভিন্ন পেশী, 


ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মিশেছে । 


ক্ত। 


পেশী 

আমাদের প্রতিদিনের খুটিনাটি সমস্ত কাজের মূলে পেলী। মস্তি 
প্রতিটি আবেগের একটি ক'রে প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট পেশীতে পাঠায়। পেশী 
তা কাজে পরিণত করে। দেহের সমস্ত পেশীকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা 
যায়_এচ্ছিক আর অনৈচ্ছিক। সাধারণত বাহ দেহের কাজে আমরা যে 
পেশীগুলিকে ইচ্ছামতোঠচালনা করতে পারি সেগুলোকে বলে এচ্ছিক পেশী। 
কাজগুলো আপনা থেকেই হয়, সেই 


কাজের পেশীগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। এগুলি আমাদের 
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ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। তাই এরা অনৈচ্ছিক। যেমন, রক্তচলাচল, 
পরিপাক, শ্বাসপ্রশ্বাস_এগুলি অনৈচ্ছিক পেশীর কাজ! কলকন্জা যন্ত্র 
পাতির কাজের মূলে যেমন লিভার থাকে, তেমনি পেশীদের কর্মশক্তির মূলেও 
আছে বিভিন্ন রকমের লিভার । আমাদের হাত, পা, মাথা ইত্যাদি নানা 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াবার পেছনে কাজ করে নানা রকমের লিভার । 

এচ্ছিক পেশীগুলিকে সঙ্কোচনশীল ও প্রসারণশীল এই ছুই ভাগে ভাগ 
করতে পারি। সঙ্কোচনশীল পেশীগুলির সাহায্যে আমর! যে কোনো জিনিসকে 
টানতে পারি, চাপ দিতে পারি। আর প্রসারণশীল পেশীদের দিয়ে এর 
উলটো কাজগুলোই করি। যেমন, কিছু ছু'ড়ে দেওয়া বা সরিয়ে দেওয়া 
ইত্যাদি। মস্তিক-প্রেরিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া মাত্রই পেশীদের ফুলে ওঠা 
ধর্ম। অনৈচ্ছিক পেশীদের আমর! এচ্ছিক পেশীর মতো নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারি না। কিন্তু আমাদের মনের অবস্থার প্রভাব এই পেশীগুলির উপর খুব 
বেশি পড়ে। ক্ষীণ মানসিক স্বাস্থ্য এই পেশীগুলির কাজে বাধা দেয়। আর. 
মানসিক স্বাস্থ্য যখন সতেজ থাকে তখন এদের কাজ ভালো! হয়। মানুষের, 
সুখ-দুঃখের উপর সব রকমের পেশীরই শক্তি নির্ভর করে। 

পেশীর স্বাস্থ্য_কর্মশক্তির মূলে আছে পেশী। স্থৃতরাং তার 
পরিপোষণ, বৃদ্ধি এবং কর্মশক্তি জাগ্রত রাখবার দিকে আমাদের মনোযোগ 
দিতে হবে। পেশীর পুষ্টি খাদ্গ্রহণে এবং ব্যায়ামে। খাদ্য পরিপাকের 
কাজটা পেশীকেই করতে হয়। আর পরিপাকের মধ্য দিয়েই তার নিজের 
পুষ্টিসাধন করতে হয়। কাজের ফলে ক্ষয় হয়, তাই পূরণের প্রয়োজনীয়তা 
আছে। খাদ্য সেই ক্ষয় পূরণ করে। পেশীকে সক্রিয় রাখা ও তার কর্মশক্তি 
বাড়াবার জন্য ব্যায়ামের দরকার । এচ্ছিক পেশীগুলি এই ব্যায়ামের ফলে 
বিশেষ উপকৃত হয়। অনৈচ্ছিক পেশীগুলির উপর থাকে এচ্ছিক পেশীগুলি। 
তাই ব্যায়ামের ফলে এচ্ছিক পেশীগুলির পু্টি পরোক্ষভাবে অনৈচ্ছিক 
পেশীগুলির পুষ্টির সহায়তা করে। তবে অত্যধিক ব্যায়ামের ফলে পেশীগুলি 
ক্লান্ত হয়ে পড়ে ও তাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ভালো হয় না। ফলে, তারা 
নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ ভালোভাবে করতে পারে না। কোনো পেশীকেই 
একটানা একটা কাজে নিযুক্ত রাখলে সেই পেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বহক্ষণ 
ধ'রে একটানা! লিখলে হাত টনটন করে। তখন ও পেশীর: বিশ্রামের 
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প্রয়োজন হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যদি আবার লেখা যায় তবে - 
সজীবতা ফিরে আসে । পেশী যদি সতেজ থাকে তাহলে আমাদের দেহ 
বেশি ক'রে অক্সিজেন নিতে পারে । অস্সিজেন আমাদের দেহের ভিতরের 
গ্লানি দূর ক'রে দেহে সজীবতা আনে। পেশীগুলি যাতে তাদের কাজ ভালো 
ক'রে করতে পারে তার জন্য আধুনিক নার্সারী বি্ভালয়গুলোয় পেশীর সৃষ্ট 
সঞ্চালনের উপযোগী নানা কাজ দেওয়া হয়। 


গ্রন্থি 

আমাদের দেহের গ্রন্থিগুলিকে মোটামুটিভাবে ছুভাগে ভাগ করা যায় £ 
একরকম Duct 81008, আর একরকম Ductless glands | 

এই দ্ব'রকমের গ্রন্থিই রসক্ষরণ করে। 1)5০% 81%7ণগুলির ক্ষরণ 
বাহিক। আমাদের নাক চোখ জিভ থেকে জল পড়ে; তা এই 
গ্রন্থিরই কাজ । 709061988 ৪1৭ndগুলির ক্ষরণ আমরা চোখে দেখতে 
পাই না। তার! দেহের মধ্যে রস ক্ষরণ করে। সেই রস রক্তে সঞ্চারিত 
হয়ে আমাদের দেহের সর্বাহ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করে। 
এদের হর্মোনও বলা হয়। Ductless glandeলির মধ্যে থাইরয়েড, 
ত্যাউ্রিনাল, পিটুইটারি প্রভৃতি নানারকমের গ্রন্থি আছে। দেহের উপর 
এই গ্রন্থিগুলির প্রভাব লক্ষণীয় । ; 

থাইরয়েড গ্রন্থি_এই গ্রস্থিটি আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই 
গ্রন্থি যদি তার নির্দিষ্ট রস ক্ষরণ না করে তাহ'লে শরীরের চামড়া শুকিয়ে 
যায়, চৰি ক'মে যায়, মাথার চুল উঠে যায় শরীরের তাপ কামে যায়, 
শরীর আর বাড়ে না। এর অভাবে শরীরেরও যেমন ক্ষতি হয়, 
মানসিক অবস্থারও তেমনি অধঃপতন হয়। কোনো কাজে উৎসাহ থাকে 
না। দিনরাত ঘুম আসে, বুদ্ধির ধার নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত Cretin 
নামে যে জড়বুদ্ধি লোকদের দেখা যায় তাদের এ অবস্থার মূলে থাইরয়েডের 
প্রভাব থাকে। এইজাতীয় জীবদের দেহে থাইরয়েড রসের ক্ষরণ হয় না। 
থাইরয়েডের কাজ যে বয়সেই বন্ধ হোক, সেই বয়সেই শরীর দৈহিক ও 


মানসিক স্বস্থতা হারায় । 
যদি থাইরয়েডের ক্ষরণ 


বেশি হয় তাহ'লে কম ক্ষরণের ঠিক উলটো,ফলই 
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. দেয়। দেহের অসম্ভব বৃদ্ধি হয় ; শরীরে উত্তেজনা হয়; মানুষ চঞ্চল হয়ে 
পড়ে; হৃৎপিণ্ড তাড়াতাড়ি চলে । 

আমাদের “দেহ, মন ও তাদের কার্যকলাপের উপর থাইরয়েড গ্রন্থির 
বিশেষ প্রভাব আছে। থাইরয়েডের চিকিৎসা ক'রে রোগগ্রস্ত বহু লোককে 
সুস্থ করা হয়েছে। 

আ্যাড়িনাল শ্রন্থি-_এই গ্রন্থি যদি নিয়মিত রস ক্ষরণ না করে 
তাহ'লে শরীরের পেশীগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, দেহের রঙের পরিবর্তন হয়। 
দেহ ক্রমাগত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়। এই গ্রন্থি বেশি কাজ করলে পুরুষ- 
'দেহে রোম বৃদ্ধি পায়, মানুষ আনন্দ-বেদনায় সহজে উত্তেজিত হয় | ভ্ত্রীদেহে 
এই গ্রন্থির বেশি কার্ধকারিতায় পুরুষভাব ফুটে ওঠে। 

এই গ্রন্থি যদি হুঠুভাবে কাজ করে তাহলে পেশীগুলি সতেজ হয় ও . 
কর্মক্ষমতা বেড়ে যায়। পেশীগুলি যখন বেণী পরিশ্রম করে তখন তাদের 
উত্তাপ বেড়ে যায়। এই উত্তাপের সমত| আনবার জন্য ঘাম হয়। এই গ্রন্থি 
ঘাম বেরনোয় সাহায্য করে। এই গ্রন্থি বীরকে বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করে, আবার 
কাপুরুষকে পলায়নে সাহায্য করে। 

পিটুইটারি গ্রন্থিএই গ্রন্থি ভালোভাবে কাজ না করলে দেহের 
দ্ধি হয়না । N৪০ নামে খর্বকায় ব্যক্তিদের দেহের বৃদ্ধি বন্ধ করার 
মূলে এই গ্রন্থি। এদের বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের মতো হয় না। এই 
গ্রন্থির রসক্ষরণ বেশি হলে দেহের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়। স্নামুমণ্ডলীর সঙ্গে 
এর যোগ বেশি । 


স্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক উপাদান | 

শিক্ষা বলতে কেবল মানসিক উৎকর্ষই বোঝায় না। শিক্ষাই দেহ ও. মনের 
বু বিকাশকে সম্ভবপর ক'রে তোলে। দেহকে বাদ দিয়ে মনের বিকাশ 
আনা সম্ভব নয়। কারণ দেহ ও মনের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাই 
আজ শিক্ষায় স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তনের প্রয়োজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ' 
কিভাবে শরীর কার্ষক্ষম থাকে, কিভাবে তাকে বলিষ্ঠ ও নীরোগ ক'রে 
তোলা যায়, সে বিষয়ে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীদের সচেতন ক'রে তুলতে 
হবে । আর তা করতে হ'লে স্বাস্থ্যরক্ষার মৌল উপাদান কি কি তাও 


স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা ২২৫ 


জান! দরকার। আমাদের স্থূলদেহ কি চায়, কি তার চাহিদা, তা জেনে 
তাকে মেটাবার আয়োজন শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। বাতাস, 
আলো, তাপ-_এ তিনটির প্রয়োজন একান্ত মৌলিক। এছাড়া খাদ্য ও 
পানীয়ের প্রয়োজন তো! আছেই। কিন্তু এখানেই শেষ নয় ; অঙ্গ-সঞ্চালনের 
অভাবে আমাদের দেহ্যনত্র পন্থু হয়ে পড়তে পারে । তাই নিয়মিত ব্যায়াম 
একান্ত আবশ্তিক, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামেরও প্রয়োজন । যে কোনো! 
জীবন-যাত্রায় সার্থকতা আনতে গেলে শুচিতা আনতে হবে। আর সেজন্তে 
বেশতৃষা ও পরিবেশের পরিচ্ছরতা বাঞুনীয়। বাইরের পরিচ্ছন্নতা এলে 
তা মনকেও প্রভাবিত করে । এইভাবে দেখা যায় যে, ্বাস্থ্যরক্ষার মৌলিক 
উপাদান অনেকগুলি |. আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সেই উপাদানগুলি 
কিভাবে আহরণ করা যায়, কিভাবে তার সন্ধান মেলে সে নির্দেশ দিতে 
হবে। মনে রাখতে হবে যে, স্বাস্থ্য বলতে কেবল দৈহিক স্বাস্থ্য বোঝায় 
না, মানসিক স্বাস্থ্যও বোঝায়। দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য মানুষের 
ব্যক্তিত্বকে সাঃগ্রস্পূর্ণ ক'রে তোলে । 
্বাস্থ্যরক্ষার একটি মৌল উপাদান একথা আগেই বলা হয়েছে। 
বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন, কিছু পরিমাণ কার্বন-ডাই-অজ্সাইড 
1ও নিন্িয় গ্যাস আছে। প্রাণীর জীবনধারণের জন্যে অক্সিজেনের একান্ত 
প্রয়োজন। শ্বাসগ্রহণের সময় আমরা যখন বাতাস টেনে নিই, তখন 
বাতাসের অক্সিজেন ফুসফুসের রক্তকণিকা দ্বারা শিরা ও উপশিরা পথে 
বাহিত হয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে । ফলে, দেহের ভিতরকার ভিন্ন ভিন্ন 
খাঘ্ভোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া ক'রে কার্ধন-ডাই-অক্সাইড, জল ও তাপ 
উৎপন্ন করে। এই তাপ সমস্ত কাজের শক্তি জোগায় এবং দেহের উষ্ণতা 
রক্ষা করে। স্বতরাৎ অক্সিজেন প্রাণীর জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য । 
যখন আমরা শ্বাস গ্রহণ করি তখন বায়ু থেকে অক্সিজেন আমাদের 
দেহে শোষিত হয়, আবার যখন' শ্বাস ত্যাগ করি তখন অবশিষ্ট গ্যাস 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড রূপে নির্গত হয়। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেশি 
পরিমাণ বাতাসে থাকলে তা শরীরকে অসুস্থ ক'রে ফেলতে পারে এবং এর 
আাত্রারিক্য ঘটলে তা মৃত্যু ঘটাতে পারে। দেখা গিয়েছে যে, কোনো! 
পূর্ণবয়স্ক লোক ঘণ্টায় ৬ ঘনফুট কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে । এই 
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তথ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের পরিকল্পনা 
করা উচিত যাতে ঘরের জানলা বন্ধ থাকলেও সকলে প্রচুর অক্সিজেন 
পেতে পারে । শরীরে যে ক্লান্তি-ও অবসাদ আসে তা শুধু কার্বন-ডাই- 
অন্মাইডের জন্যই নয়। বাতাসের তাপরৃদ্ধি ও জলীয় বাস্পের অভাব 
ঘটে ব'লে ক্লান্তি ও অবসাদ আসে। দেহের তাপ সঞ্চারের জন্য বাতাসের 
সঞ্চালন আবশ্যক । 

এই সঞ্চালন ছুইভাবে হতে পারে : বাইরের উন্মুক্ত বাতাসের স্বাভা- 
বিক সঞ্চালন ও ঘরের মধ্যকার বাতাসের কৃত্রিম সঞ্চালন। স্বাভাবিক 
সঞ্চালন আবার মোটামুটি তিন প্রকারের হতে পারে ২ প্রথম, বায়ুপ্রবাহ, 
দ্বিতীয়, বায়ুর পরিচলন-প্রবাহ্‌ ও তৃতীয়, বায়ুর অনুপ্রবেশ । যাতে বিদ্যালয়ের 

 শ্রেণীকক্ষের বায়ুপ্রবাহ অব্যাহত থাকে সেদিকে দৃর্টি রেখে গৃহের দরজা- 

জানল!” ঘরের আয়তন, সবকিছু নির্দি্ট করতে হবে। তারপর পরিচলন- 
প্রবাহের ব্যবস্থা। ঘরের তপ্ত বায়ু যাতে সহজে বার ক'রে দেওয়া যায়৷ 
এবং বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস প্রচুর পরিমাণে ভিতরে আসতে পারে সেরকম 
ভেন্টিলেটার রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। 

বাতাসের প্রবাহ ন! থাকলেও তার অনুপ্রবেশ সবসময়েই চলছে। 
অর্থাৎ ঘরের দরজা-জানল! খোলা থাকলে বাইরের ও ঘরের বাতাঁল 
ধীরে ধীরে একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে মিশে যায় এবং তাপের 
সমতা হয়। যাতে এই অনুপ্রবেশ সহজ হয় সেজন্য দরজা-জানলার ব্যবস্থা 
সে রকম রাখা আবশ্যক । 

স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহের হ্থাবিধা যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে কৃত্রিম 
ভাবেই ৰায়ুসধালনের ব্যবস্থা করতে হয়। এজন্তে নানাজাতীয় কৌশল 
অবলম্বন করা যেতে পারে | যেমন, টবিনস্‌ টিউব (0011৪ tube) | এই 
কৌশল খুব ব্যয়-সাপেক্ষ নয়। ঘরের দেয়ালের সমান্তরাল কারে প্রায় 
৬ ফুট উচু একটা নল বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই 
নলের মধ্য দিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে ও 
বাতাসের কৃত্রিম সঞ্চালন ঘটাতে পারে । শেরিংহ্যাম ভাল্ভ ( Shering- 
ham  valve)-এর_ কৌশল আরও বৈজ্ঞানিক । এর সাহায্যে 
বাইরের ঠাগু বাতাস ভাল্ভ ঠেলে ঘরের মধ্যে চুকতে পারে। বাইরে থেকে 
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বিশুদ্ধ বাতাস ঘরে .আনবার ভন্ত এই ব্যবস্থা খুবই ভালো । এই ছুটি 
কৌশল ছাড়া অন্ত কৌশলেরও প্রয়োগ করা সম্ভব । যেমন, বৈদ্যুতিক 
পাখার সাহায্যে বায়ুসঞ্চালন। বড় বড় ঘরের দেয়ালে ভেন্টিলেটার 
তৈরি ক'রে সেখানে বহিমথী বায়ুসঞ্চালক পাখার সাহায্যে বাইরে 
থেকে বিশুদ্ধ বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, আর তার 
বিপরীত দিকে ুলঘুলিতে অন্তৰ্মুখী বায়ুসঞ্চালক পাখা বসিয়ে ঘরের দুষিত 
বাতাসকে বার ক'রে দেওয়া হয়। একসঙ্গে দুরকম পাখা চললে 
বায়ুসঞ্চালন বেশ ভালোভাবেই হয়। 


সুর্বালোক { 
সুর্ঘই সর্বশক্তির মূল ; তার আলোয় আমরা দেখতে পাই, তার তাপে 
আমাদের জীবন-ধারণ সম্ভব হয় স্বাস্থ্যের উপরে সূর্ধরশ্মির যে আশ্চর্য 
ক্রিয়া দেখা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সূর্যরশ্মির যে অংশটা আমরা 
আলোরপে দেখি তাকে বিশ্লেষণ করলে সাতটি বর্ণালীর সন্ধান পাওয়া 
যায়। তাদের দীর্ঘতম তরঙ্গের আলো হ'ল লাল, আর ক্ষুদ্রতম হ'ল 
বেগুনি। জীবজস্তর শরীরের উপরকার ত্বক বা,উভভিদের পাতার উপরিভাগ 
ভেদ কারে যায় বেগুনি পারের আলো (Ultraviolet 1858) |... 
মানবদেহে অতিবেগুনির কার্ষকারিতার মূল কারণ হ'ল ক্যালসিয়াম 
ও ফসফরাস। এই মূল উপাদান দুটিকে কাজে লাগানো দরকার । কারণ 
মানুষের ত্বকে এই রশ্মি লাগলে ভিটামিন “ভি' উৎপন্ন হয়। 
স্থান্থ্যের উপর সূর্বালোকের প্রভাব-_শৈশবে পর্যাপ্ত ূর্বালোক না 
পেলে দেহের যথাযথ পু্টি হয় না। বিজ্ঞান এই সত্য আজ আরিফার 
করেছে যে, শিশুদেহের খানিকটা অংশ প্রত্যহ সুর্যরশ্মিতে উদ্ু্ত না রাখলে 
তার অস্থি পুষ্ট হয় না। ূ্ধরশ্মির সংস্পর্শে অনেক ব্যাধির নিরাময় হয়। 
এছাড়া ূ্বালোক মানুষের দুধ, কর্মশক্তি সবকিছুই বাড়িয়ে দেয়! নাহ সর 
মনে এনে দেয় সৃতি, দেহে নতুন উদ্দীপনা । তাই বিদ্যালয়-জীবনেও যাতে 
ূর্বালোকের কার্পণ্য না ঘটে সেইরূপ ব্যবস্থা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে তাকে 
যথেষ্ট পরিমাণে খোলা-মেলা জায়গায় খেলা- 


সম্ভবপর ক'রে তুলতে হবে। 
ধুলো, হাতের কাজ, এমন কি গাছের ছায়ার পাঠনের ব্যবস্থা করাও 
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বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন অনুযায়ী তাপকে পরিবেশন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । 
শীতকালে দেহকে উষ্ণ পরিবেশে ও গ্রীষ্মে স্নিঞ্ধ পরিবেশে রাখতে হলে 
শ্রেণীতে অনুরূপ আয়োজনের দরকার । অবশ্য গ্রাম্যবিগ্ভালয়ে এই ব্যবস্থা 
ততখানি সম্ভবপর নয়। পোশাক-পরিচ্ছদ এই তাপ সংরক্ষণ কাজে 
সহায়তা করে। এর ছুটি দিক আছে। একটি প্রয়োজনীয়তার দিক, আর 
একটি সৌন্দর্যের দিক। পোশাক-পরিচ্ছদ অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচিত হয় যুগের 
রুচি অনুযায়ী । এমন কতকগুলি বস্তু আছে যার মধ্য দিয়ে তাপ সহজেই 
পরিবাহিত হয়ে চলে যেতে পারে। অপরিবাহী বন্তর পোশাক পরিধান 
করলে দেহের তাপ বাইরে যায় না। তার ফলে শরীর গরম থাকে । 

সাধারণত পশম অপরিবাহী। খতু অনুযায়ী কখনও পরিবাহী কখনও 
অপরিবাহী পোশাক ব্যবহার করা উচিত। বিভিন্ন খতুতে যে সব পোশাক 
ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে কয়েকটির দাহগুণ আছে। এই দাহগুণসম্পন্ন 
পোশাকের মধ্যে নাইলনের পোশাক বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাই শিক্ষার্থীদের 
এই ধরনের পোশাক না পরাই উচিত। যাতে তারা সারা দেহ স্বাধীনভাবে 
নাড়াচাড়া করতে পারে সেজন্য একটু আলগা পোশাক পরা ভালে! | আবার 
খুব ঢিলে পোশাকও বাঞ্ছনীয় নয়। মোট কথা, পোশাক নির্বাচন করতে 
হলে কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেমন, দেশের জলবায়ু, বয়স, 
উত্তাপ-রক্ষা, দাহতা, পরিচ্ছন্নতা, ওজন ও স্বাচ্ছন্দ্য । এছাড়া স্ত্রী, পুরুষ ও ' 
'বৃত্তিভেদে পোশাকের পরিবর্তন আনতে হবে । 


 দেহরক্ষা ও দেহের পুষ্টির জন্তে খাদ্বের প্রয়োজন আছেই। দেহকে 
সচল রাখতে হলে তার বৃদ্ধি ও শক্তি সারের জন্যে পুন্টির প্রয়োজন। 
আমরা নানাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি ও সেগুলি পরিপাকের পর যে রস 
আহরণ করি তা আমাদের প্রাণশক্তিকে বজায় রাখে । প্রয়োজন অনুযায়ী 
দেহ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চৰ্বি প্রভৃতি নানা পদার্থ খাদ্বের 
থেকে গ্রহণ করে । কিন্তু কেবলমাত্র এগুলির সাহায্যেই.দেহকোষের সমস্ত 
চাহিদা পূরণ করা যায় না। এর জন্য চাই ক্যালসিয়াম, লৌহ, পটাসিয়াম, 
আয়োডিন, ক্লোরিন। এছাড়া ভিটামিন আমাদের পু, বৃদ্ধি ও নানাপ্রকার 
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জৈবক্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্ষথ। খাদ্বদ্রব্যকে পরিপাক করতে হলে দেহের 
সঞ্চালনে ও রেচনক্রিয়ায় জলের প্রয়োজন | কেবল তা-ই নয়, শ্েহজাতীয় 
পদাৰ্থ ও বিবিধ লবণজাতীয় পদার্থেরও প্রয়োজন আছে। পরীক্ষার ফলে 
জানা গিয়েছে যে, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈহিক চাহিদার জন্যে মোটামুটি 
চাই একশ গ্রাম প্রোটিন, পাঁচশ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, একশ গ্রাম চবি বা 
স্নেহজাতীয় পদার্থ । অবশ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চাহিদা অপেক্ষাকৃত 
কম। 
আমরা যা কিছু খাদ্য গ্রহণ করি, তার তাপ-উৎপাদনশক্তি অনুযায়ী 
ক্যালরি মূল্য মাপা হয়েছে । যেমনঃ 

এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট_চার ক্যালরি তাপ ; 
এক গ্রাম প্রোটিন__চার ক্যালরি তাপ ; 
এক গ্রাম চরি-নয় ক্যালরি তাপ ৷ 
লবণ বা ভিটামিন থেকে কোনো! তাপ পাওয়া যায় না। দেখা যায়, 
চর্বির তাপ-উৎপাদন শক্তি সবচেয়ে বেশি শিশুকালে তাপশক্তি বেশি পরিমাণে 
প্রয়োজন ৷ এক বছর বয়স পর্যন্ত দেহের প্রতি পাউণ্ড ওজনে দৈনিক পঁয়তাল্লিশ 
ক্যালরি, তিন বছর পর্যন্ত চল্লিশ ক্যালরি এবং চৌদ্দ বছর পর্যন্ত চব্বিশ 
ক্যালরি তাপের প্রয়োজন । পূৰ্ণবয়স্ক মানুষের বেলায় লাগবে প্রতি পাউণ্ডে 
ষোল ক্যালরি ৷ তাহলেই দেখা যায়, একজন ১৪০ পাউণ্ড ওজনের মানুষের 
পক্ষে তাপশক্তি লাগবে ৩০০০ ক্যালরি । কার্বোহাইডেট, প্রোটিন, চবি 
প্রভৃতি নানাজাতীয় খাদ্য থেকে এই তাপ আমরা সংগ্রহ করি। এছাড়া 
পেশী সঞ্চালনের ফলেও কিছু তাপ উৎপন্ন হয়। 
যে যে খাদ্য আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজন তার মধ্যে 
কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চবির কথা আগেই বলেছি। কার্বোহাইড্রেট 
সাধারণত ছুই প্রকারের, শর্করা ও শ্বেতসার | শর্করার মধ্যে নানাপ্রকার 
ফল, ছুধ, মধু ইত্যাদি ও শ্বেতসার জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে চাল, গম, 
ভুট্টা, আলু প্রভৃতি খাদ্ধদ্রবযের অন্তর্ভূক্ত প্রোটিন সাধারণত ছুরকমেন__ 
একটি উদ্ভিজ্জ ও অন্যটি জান্তব। মাছ, মাংস ইত্যাদি জান্তব প্রোটিন 


সহজপাচ্য। স্েহজাতীয় পদার্থের মধ্যে চবির স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 


ঘি, মাখন এগুলি প্রাণিজ স্েহ। 


২৩০ শিক্ষার চারদিক ' 


ভিটামিন হিসেবেও খাগ্কে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। এক এক রকম 
ভিটামিন এক এক জাতীয় পুষ্টি আনে। 

ভিটামিন &-_এই ভিটামিন পাওয়া যায় সাধারণত ডিমের কুহ্বম 
জান্তব চবি, মাখন, ঘি, মাংস ও টমেটো প্রভৃতি নানাপ্রকার সবজিতে। 

ভিটামিন ৪-_চালের খোসা, ফলের রস, ডিমের শ্বেতাংশ, অঙ্কুরিত 
ছোলা ও দুধে এই জাতীয় ভিটামিনের প্রাধান্ত আছে । 

ভিটামিন ০ কমলালেবু, নানাপ্রকার লেবুজাতীয় ফলের রস, সবুজ 
শাক-সবজিতে এই ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। 

ভিটামিন ০-_অস্থিগঠনে এই : ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা বেশি। 
সাধারণত কড লিভার, স্বালিবাট লিভার প্রভৃতির মধ্যে এই জাতীয় 
ভিটামিন বেশি। 

ভিটামিন €__এই ভিটামিনের অভাবে জীবদেহে এ্রজনন-ক্ষমতা ভাস 
পায় ও পেশী শিখিল হয়ে পড়ে। সাধারণত নানাপ্রকার ডাল, সবুজ 
তরকারী এবং মাংসের মধ্যে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। 

সুষম খী্ভ-_দেহগঠনের মৌল উপাদান হিসেবে এতক্ষণ যেসব খাদ্ধ- 
দ্রব্যের আলোচনা করা গেল, তার যে কোনো একটির অভাব ঘটলে স্বাস্থ্য- 
হানি ঘটবে। তাই দেহের কার্যকারিতা বজায় রাখতে হলে সব দিক থেকে 
বিচার ক'রে হবযম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। খাগ্তালিকা 
প্রস্তুতের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, খাদ্যের মোট তাপমাত্রা যেন আড়াই 
হাজার ক্যালরির উপর থাকে এবং সেই সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চি 
ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপাদান পরিমাণ মতো পাওয়া যায়। t 

খা্গ্রহণ সম্পর্কে সতর্কতা-স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে 
খাছ্ছের নিয়মিত ও পরিমিত ব্যবহার দরকার । তা না হলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি 
হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অতিরিক্ত আহার, অসময়ে খাগ্যগ্রহণ করা, 
অপরিচ্ছন্নভাবে যেখানে সেখানে খাওয়া, কারও উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণ__এর সব 
কিছুই স্বস্থোর প্রতিকূল। যাতে রোগবীজাণু খাপ্ত্ব্যের মাধ্যমে আমাদের 
দেহে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকেও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার । 

পুষ্টি ও অপুষ্টিখাত্ শুধু গ্রহণ করলেই হবে না, ভালোভাবে তা! জীর্ণ 
করতে পারলে তবেই দেহের পুষ্টি ঘটবে, নচেৎ নয়। পুষ্টির অভাব ঘটলে 


স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা ২৩১ 


অপুষ্টিটিত যেসব লক্ষণ দেখা যায় তার মধ্যে প্রধান হ'ল দেহে চবির 
অভাব, মাংসপেশীর শিথিলতা ও নানারকম বিকৃত ভঙ্গি। রক্তাল্পতা, 
সহজেই ক্লান্তিবোধ, মাথাধরা ইত্যাদি পুষ্টির অভাবেই দেখা দেয়। শরীরে 
পু্টির অভাব ঘটলে অপুষ্টিঘটিত নানাপ্রকার ব্যাধির উদ্ভব হয়। তাই 
বিদ্যালয়ের স্বাস্্যপরীক্ষার ব্যবস্থাকে আরও নিয়মিত ও কার্যকরী ক'রে 
তোলার প্রয়োজন । প্রয়োজন হ'লে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহযোগিতায় 
বসথ্-পরীক্ষার ব্যবস্থাকে অনুকূল ক'রে তুলতে হবে। সাধারণত শিক্ষার্থীরা 
যে সব দীন-দরিদ্র গৃহপরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ে আসে তা তাদের স্বাস্থ্যের 
পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। তাই যাতে বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীরা দুধ, বা 
খতু অনুযায়ী কিছু কিছু ফল বিনাব্যয়ে বা অল্পবায়ে পেতে পারে সে ব্যবস্থা 
করা দরকার । তা না হলে হীনবল, ভগ্রস্বাস্থ্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমরা 
কতটুকু আশা করতে পারি! যিনি বিদ্যালয়ের চিকিৎসক হবেন, তাকেও 
দরদী হতে হবে এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের অবনতির ও উন্নতির হিসেব 
রাখতে হবে। এইভাবে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিধি যাতে অঙ্গন থাকে তার 
জন্যে ‘ক্লিনিক’ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে নির্দেশ দেবার উদ্দেশ্যে নানাজাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 


স্বাস্থ্যশিক্ষার কার্যক্রম 
বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা একটি প্রধান অঙ্গ, কারণ তার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের 


ব্যক্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত । কিভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষার কার্যক্রম পরিচালিত 
হতে পারে তা চিন্তা করবার মতো। এই কার্ষক্রমটি সাধারণত তিনটি 
ভাগে ভাগ ক'রে নেওয়া যায় £ 

(ক) স্বাস্থা-রক্ষণ 3 

(খ) স্বাস্থ্-উন্নয়ন ১ 

(গে) অস্বাস্থ্য-প্ৰতিরোধ | 


স্বাস্থ্য-রক্ষণ কার্যক্রম 
বিগ্ভালয়-গৃহের পরিবেশ ও ব্যবস্থার উপরে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য অনেকখানি 


নির্ভর করে। যাতে জীবনের স্ফুতি ঘটে, মনের তৃপ্তি আসে এমনি 
পরিবেশের প্রয়োজন অনেকখানি । এছাড়া বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকা 


০১২ শিক্ষার চারদিক 


এমনভাবে রচিত হওয়া উচিত যা কোনো প্রকারে স্বাস্থ্যবিধির পরিপন্থী 
না হয়ে পড়ে। অনেক বিদ্ালয়েই দেখা যায় যে, স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্যে 
সময় পত্রিকায় বিশেষ কোনো দৃষ্টি দেওয়া হয় না । অনেকে ব'লে থাকেন যে, 
পাঠ্যক্রযের বোঝ! আজকাল এত ভারী হয়ে উঠেছে যাতে একট! স্বসমঞ্জস 
সময়-পত্রিকা প্রণয়ন করা প্রায় অসম্ভব। এই মন্তব্য খুবই নৈরাশ্যজনক 
সন্দেহ নেই, তবু শিক্ষায় স্বাস্থ্যের স্থান যে অনেকখানি একথা ভুললে 
চলবে না। শিরীরম আগ্যং খলু ধর্মসাধনম্, অর্থাৎ শরীরই সব 
বর্মসাধনের মূলে। 

পরীক্ষা-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় যে, বর্তমান পরীক্ষা-্যবস্থা 
শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের দিকে উদাসীন। অতিরিক্ত পরীক্ষার চাপ ও ঘন ঘন 
পরীক্ষার তাগিদ শিক্ষার্থীদের আয়ু হরণ করে| তাই নিয়মিত পাঠনের 
সঙ্গে স্বাস্থ্যের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করলে পরীক্ষার বিভীষিকা ক্রমশ দূরে 
যায় ও মনের উপর কম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। 

একজন শিক্ষার্থীর ভাবীজীবনের প্রস্তুতি করিয়ে দেবার দায়িত্ব মূলত 
বিদ্যালয়ের । তাই বিদ্যালয়ে তার চলা-ফেরা, আচার-আচরণ, সবদিক দিয়ে 
যাতে ষ্ঠ ও শোভন হতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এমন কি বসা, 
দাড়ানো ইত্যাদি প্রতিদিনের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের যাতে 
উন্নতি ঘটে সেদিকে সজাগ দৃ্টি রাখার প্রয়োজন । শিক্ষার্থীদের ছোট বয়স 
থেকেই অনেকক্ষেত্রে খারাপ অভ্যাস হয়ে যায়। তারা সোজা হয়ে বসতে 
পারে না, দাড়াতে ও চলতে শেখে না, ফলে একটা স্ব দেহভঙ্গি গ'ড়ে 
ওঠে না। সময়ে সাবধান না হলে এইসব অভ্যাস বরাবরই থেকে যাবার 
সম্ভাবনা । 


স্বাস্থ্য-উন্নয়ন কার্যক্রম 


ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া অভ্যাসসাপেক্ষ | অস্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্য- 
হীনতা থেকে কোনো! প্রকারে আত্মরক্ষা করাটাই বড় কথা নয়। যাতে 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, বিদ্যালয়কে সেদিকেও অবহিত 
হতে হবে। কিভাবে স্বাস্থ্যো্নতির কার্যক্রম অবলম্বন করা যায় 
তা আলোচনাসাপেক্ষ। 


স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা ২৩৩ 
প্রথমত, স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মানবদেহের 
গঠন ও কাৰ্যপ্ৰণালী সম্পর্কে স্থম্পষ্ট জ্ঞান থাকলে স্বাস্থ্যবিধি পালনের 
কার্ধকারণ সূত্রটি আবিার করা সহজ হয়! দ্বিতীয়ত, মাঝে মাঝে 
স্বাস্থ্যবান শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেবার জন্তে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে শিবির 
(08702) করলে ভালো হয়। এইজাতীয় ক্যাম্প-জীবনে শিক্ষার্থীরা 
খুবই আনন্দ লাভ করে। তাছাড়া গোষ্ঠীজীবনের মাধ্যমে ও স্বাস্থ্যকর 
আবহাওয়ায় তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে । তৃতীয়ত» 
প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঠ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 
নিয়মিতভাবে খেলাধুলো, ব্যায়াম প্রভৃতি শরীর চর্চার দিকে শিক্ষার্থীরা 
উদ্দ,দ্ধ হয়। এই উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য-উপদেষ্ঠার কার্যক্রম প্রণয়ন করা দরকার । 
বিদ্যালয়ে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে তার প্রধান লক্ষ্য এবং সেজন্ঠে' 
নিয়তই তাকে নতুন নতুন পরিকল্পনা অবলম্বন করতে হবে। 
এছাড়। বিষ্ভালয়েই যাতে ভালো! জলযোগের ব্যবস্থা হয়, বা সম্ভবস্থলে 
দ্বিগ্রাহরিক খাগ্ছের ব্যবস্থা হয়, সেদিকে কেবল- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নয়, 


বাষ্ট্রেরও লক্ষ্য রাখতে হবে। 


অস্থাস্থ্য-প্রতিরোধ কার্যক্রম 
খেলাধুলো৷ ও দৌড়োদৌড়ি করতে গিয়ে বিদ্ভালয়ের মধ্যে ছোটখাট 
দূর্ঘটনা ঘটতে পারে । কেটে যাওয়া, মচ্‌কে যাওয়া ইত্যাদি বহু দুর্ঘটনা 
শিক্ষার্থীদের জীবনে নিত্যকার ঘটনা । এছাড়া বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষার্থী 
হঠাৎ কোনো সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে । এইসব ক্ষেত্রে 
সঙ্গে সঙ্গে কি কি গ্রতিবিধান করা যায় সে বিষয়েও ব্যবস্থা রাখার 
প্রয়োজন । যদি কোনো কারণে শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাকে 
অবিলম্বে স্বস্থ করবার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের | এই জন্তে বিদ্যালয়ে “ক্লিনিক” 
খোলা ও প্রাথমিক চিকিৎসাবব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন । আবার বহুদিনের 
অস্থস্থতার পর যখন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে এসে যোগ দেয় তখন তার দিকে 
আমাদের দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা নেই 


বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার । 
বললেই চলে । তবে এইসব শিক্ষার্থীদের জন্য বিবিব্যবস্থা যে স্বতন্ত্র 
হওয়া দরকার একথা অস্বীকার করা যায় না। 


২৩৪ শিক্ষার চারদিক 
বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা 

বিগ্ায়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার কার্যক্রমের মধ্যে স্বাস্থ্য-পরীক্ষাও একটি বিশেষ 
দিক। একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা 
করানো একান্ত আবশ্যিক । তবে স্বাস্থ্য-পরীক্ষার মধ্যেই কার্ধধারা 
আবদ্ধ রাখলে চলবে না, কিভাবে তার উন্নয়ন ঘটানো যায় সে সম্পর্কেও 
যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে 
"যেখানে স্বাস্থ্য-পরীক্ষ| নিয়মিত নয় | অত্যন্ত অসন্তোষজনকভাবে দায়সারা 
কাজ হিসেবে তা করা হয়। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো একান্ত প্রয়োজন। 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন অনেক রোগ দেখা যায় যা একটু চেষ্টা 
করলেই সারানো যায়। যেমন, দাতের রোগ, দৃষ্িক্ষীণতা, বধিরতা, চর্স- 
"রোগ ও ছুর্বলতা। এই রোগগুলি যদি শুরুতেই ধরা পড়ে তাহলে তার 
প্রতিকার করা আদ কঠিন নয়। 

অনেক সময় অভিভাবকদের অজ্ঞতার জন্ে ছেলেমেয়েদের অনেক 
দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। তাই অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন কর! 
ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সজাগ ক'রে দেওয়া 
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একান্ত কর্তব্য। কারণ আজ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এমন 
অনেক বিষয় প্রবতিত হয়েছে যা আয়ত্ত করতে হলে বলিষ্ঠ দেহ ও দৃঢ় মনের 
বিশেষ প্রয়োজন । আজকের যারা শিক্ষার্থী আগামী দিনের তারা নাগরিক । 
শক্তিমান স্বাস্থ্যবান নাগরিক তৈরি করাও তাই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব । 
ক্রমশ পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা যে যে কারণে বেড়ে চলেছে 
তার মধ্যে স্বাস্থ্যহীনতা অন্যতম । শক্তি, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ুঃতা_ সব 
কিছুই স্বাস্থ্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। এইজন্তে বিদ্যালয়ের 
সবাস্থ্য-পরীক্ষা প্রাত্যহিক জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ বললেও ভুল হয় না। 
খেলাধুলোর জন্যে উপযুক্ত সরঞ্জাম, পরিবেশ ও ব্যবস্থা রাখার দরকার । 
এছাড়া স্বাস্থ্য-পরিদর্শককে কেবল বিদ্যালয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকলে 
চলবে না, প্রয়োজন হলে তাকে শিক্ষার্থীর বাড়িতে গিয়েও খবরাখবর 
নিতে হবে। নিয়লিখিত কয়েকটি ধারায় বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের 
কাজ চলবে ঃ 

€১) নিয়মিতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা ১ 


| 
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(২) যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন সেগুলি বিশেষভাবে 


পর্যবেক্ষণ করা এবং তার যথোচিত ব্যবস্থা করাঃ 


(৩) শিক্ষক বা অভিভাবক কর্তৃক প্রেরিত কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে 


বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা ; 
(৪) কোনো সংক্রামক রোগগ্রস্ত বা অপরিচ্ছন্ন বা অস্স্থ শিক্ষার্থীকে 


বিদ্যালয়ে আসতে ন! দেওয়া ১ 
: (৫) পরিবেশে কোনোরূপ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ দেখা গেলে 


বিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়া ; 

(৬) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার মৌল বিধানগুলি পালিত হচ্ছে কিনা সে 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! এবং পালিত না হলে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা ১ 

(৭) বিদ্যালয়ে জলখাবার, পানীয় বস্তু ও অন্যান্য: খাছাবস্তর বিশুদ্ধতা 
পরীক্ষা ক'রে দেখা; 

(৮) বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকা” পাঠ্যসুচী, পাঠকাল সমস্ত কিছু 
শিক্ষার্থীর পক্ষে স্বাস্থ্যান্ুমোদিত কি না তা লক্ষ্য রাখা এবং তা না হলে তার 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা । শ 

নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রাত্যহিক বিদ্যালয়-জীবনের অঙ্গ হওয়া 
উচিত। স্বাস্থ্য-পরীক্ষ! দুভাবে করতে পারলে ভালো হয় £ 

(১) বিদ্যালয়ে সাময়িক স্বাস্থ্য-পরীক্ষা 5 

(২) প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষা। s 
y সাময়িক স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ক্ষেত্রে চিকিৎসক দুই তিন মাস অন্তর প্রত্যেক 
শিক্ষার্থীকে পুরোপুরি পরীক্ষা ক'রে দেখবেন! দেহে কোনো রোগের 
সম্ভাবনা! বা স্বাস্্যহীনতার লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবিধানের 
দিকে তৎপরতা অবলম্বন করাই এর উদ্দেশ্য । : 

প্রাত্যহিক স্বাস্থা-পরাক্ষার ভার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে থাকলেই 
ভালো হয়। দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখাই এর উদ্দেশ্য 


বিদ্যালয়ে আরোগ্যশালা ( School Clinic ) 
আগেই বলেছি যে, কেবল ্বাস্থাহানির কারণ আবিফার করাই 
বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ নয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা 
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লা করলে শুধু কারণ জেনে লাভ কি? এই দায়িত্ববোধ থেকে বিদ্যালয়ের 
আরোগ্যশালার প্রবর্তন হয়েছে। প্রতিটি উন্নত দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
ক্লিনিক রয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অধীনে চিকিৎসার 
* ব্যবস্থাও রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এটা এখনও স্বপ্ন । তবে শহরাঞ্চলে 
কয়েকটি বিদ্যালয়ের জন্যে একটি ক'রে ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠা হয়তো! 
একেবারে অসম্ভব নয়। শিক্ষক ও স্বাস্থা-পরিদর্শকদের নিয়ে বিদ্যালয়ে 
পরিচালনা-সমিতি গঠন করা যেতে পারে। অবশ্য এজন্তে সরকারী ও 
সাধারণের সহযোগিতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার 
যে, আঞ্চলিক শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্্রগুলিতেও একটি ক'রে Psychological 
0151০ প্রতিষ্ঠিত করলে অন্তত মানসিক বৈুব্যের আংশিক প্রতিকার 
ইতে পারে। কারণ দৈহিক ব্যাধি ছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক 
বিকার ও বৈরুব্য ক্রমশই বেড়ে চলেছে। গোড়াতেই এর প্রতিকার না 
হলে সমাজে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের যে সূচনা হবে তা ভবিষ্যতে বিশেষ 
ক্ষতিকর হবে। 
স্বাস্থ্যের সঙ্গে পরিফার-পরিচ্ছন্নতার সম্পর্ক যে কত নিবিড় তা বলাই 
বাহুল্য। কথায় আছে, “Cleanliness is next to godliness” অর্থাৎ 
পরিচ্ছন্নতাই মানুষের পবিত্র আনে। কেবল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে কচি, 
সৌন্দৰ্ঘবোধ, কমনীয়তা প্রভৃতি সুক্ম অনুভূতিগুলির একে একে উন্মেষ হয় 
স্ন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মাধ্যমে। তাই বিদ্যালয়ের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন 
ও ইন্দর কারে রাখতে হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে রুচি ও সৌন্দর্যবৌধ 
জাগিয়ে তুলতে হবে। প্রতিদিন প্রতি শ্রেণীতে পরিচ্ছন্নতার অভিযান 
চালানোর জন্যে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা খুঁজতে হবে। এই অভিযান 
হবে দ্বিমুখী £ (ক) পরিবেশগত, €খে) ব্যক্তিগত । 
পরিবেশগত অভিযানের মধ্যে কয়েকটি কার্যক্রম রাখা চলে | বিশেষ ক'রে 
কোথাও কোনো! কাগজের টুকরো, শালপাতা ইত্যাদি ফেলার জন্তে উপযুক্ত 
স্থান নির্দিষ্ট ক'রে দিতে হবে । বিদ্যালয়ে জল রাখার ঘর, শৌচাগার খুব 
পরিচ্ছন্ন হওয়| দরকার | তাছাড়া আসবাবপত্র যাতে অক্ষত থাকে সেদিকে 
শিক্ষকদের দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন । কোনো ভাঙাচোরা আসবাবপত্র 
শ্রেণীতে রাখলে একটা অপরিচ্ছ্ পরিবেশের স্বন্টি হয়। এজন্যে এমন 
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একটি বিশেষ ঘর রাখা দরকার যেখানে বিদ্যালয়ের যত ভাঙাচোরা 
আসবাবপত্র রাখা যায়। 

বিদ্যালয়ের সাধারণ পরিবেশকে সমৃদ্ধ করা ছাড়াও শ্রেণীপরিবেশ স্বন্দর 
রাখা দরকার । ঘরে ঘরে নানাজাতীয় ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক চিত্র . 
স্ন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলে পরিবেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এছাড়া মাঝে 
মাঝে কিছু কিছু স্থানীয় দ্রব্যের ছোট ছোট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা 
'যেতে পারে । 

সাধারণ প্ররিবেশকে বাদ দিলে যে সংকীর্ণ পরিবেশ বাকী থাকে, তা 
নির্ভর করে ব্যক্তিগত পরিফার-পরিচ্ছন্নতার উপর । প্রত্যেক শিক্ষার্থী যদি 
পরিফার-পরিচ্ছন্নভাবে শ্রেণীতে আসে তবে সমগ্র শ্রেণীর শোভাবর্ধন হ্য়। 
তাই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার দিকে বিদ্তালয়-কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি থাকা 
দরকার | 


আট 
মানসিক স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সমস্ত 


যেমন দৈহিক স্বাস্থ্য মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তেমনি মানসিক ্বস্থতা' 
বা মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার্থীর জীবনে একান্ত অপরিহার্ধ । সচেতন অনুভূতিকে 
নিয়েই আমাদের সম্পূর্ণ মনোজগৎ গ'ড়ে ওঠে না, অবচেতন মনের 
প্রভাব আমাদের মানসলোকে বিশেষ প্রবল। রুদ্ধ কামরা ও অনুভূতি 
চেতন-মানসে মুক্তি না পেলে মানসিক বিকার দেখা যেতে পারে। তাই 
বিস্বাতির অন্ধকারে অনেক সময় আত্মগোপন ক'রে থাকে আমাদের 
মনের অনেক কিছু আকাঙ্া ও কামনা । মনের গহনে তার! ডাক দিতে 
থাকে, শাসন ও অনুশাসনের বেড়াজাল ভেদ করবার সংকল্প নিয়ে। শেষে 
এইরকম বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা যখন প্রবল রূপ নেয়, তখন তাদের হৃসংহত 
করা সম্ভব হয় না। তখনি নানা অনর্থের স্যর্টি হয় ; নানা উত্তেজনার ফলে 
দেখা দেয় “হিষিরিয়া” প্রভৃতি মানসিক ব্যাধি । 

ক্রয়েডের তন্ব_ ফ্রয়েডের মতে, যৌন আকাঙ্জার অতৃপ্তি সবরকম 
মানসিক বিকারের মূল কারণ। তাই মানুষের সামাজিক বুদ্ধি যদি আদিম 
্র্ত্তির'উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, তবে নানা জটিল ও বিকার- 
স্থির স্থন্টি হয়। এই জট খুলতে না পারলে রোগ সারানো কঠিন হয়। 
সম্মোহন পদ্ধতিকে ক্রয়েড স্বীকার করলেও, তিনি বুঝেছিলেন যে এর মধ্যে 
কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। তাই সে পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে তিনি যে পদ্ধতি 
আবিষ্কার করলেন, তা হ’ল রোগীর মনের সবকিছু ধবর নিয়ে তাকে আরাম 
দেবার চেষ্টা। তাই পূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে রোগীর মনের খবর জানবার জন্ত 
যা তুচ্ছ বা অশ্লীল তা-ও তাকে দিয়েই প্রকাশ করাতে হয়। অনেকক্ষেত্র 
পারিচিত-জনের কাছেও তার খবর কিছুটা জানা যায়। 

নানারপ অমস্তা আজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। ফলে, নানারূপ 
জটিলতার স্থন্টি। কিন্তু এদের মূলে প্রধানত কামভাব লক্ষ্য করা যাঁয়। 

শিশু অনেক সময় আপনাকেই বেশি ভালোবাসে ও আপনার দেহকে 
নিয়েই নিজের কাম তৃপ্ত করবার চেষ্টা করে। নিজের প্রেমেই সে 
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মাতোয়ারা । তাই খেলাধুলো সবকিছু তার নিজেকে নিয়েই । এই স্তরে 
আত্মরতির আকাঙ্কা প্রবল হয়। 
কৈশোর থেকে যৌবনের উদগম হবার সঙ্গে সঙ্গে সমলিঙ্গ কাম দেখা 
দেয়। এই সময় তাই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে সে নিজেরই 
লিঙ্গের প্রতি বিশেষ সজাগ হয়। 
ফ্রয়েডের মতে, শৈশব থেকেই মানুষের কাম জাগতে থাকে । এই 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ব্যাঘাত ঘটলেই যত সমন্তার সূচনা । আজ যেসব বিকার 
দেখা দিচ্ছে, তোর মূল কারণ হ'ল শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তিকে বা সহজাত 
রৰৃত্তিকে বাঙুনীয় নিৰ্দিষ্ট মানসিক পথে প্রবাহিত করবার অক্ষমতা । ফলে, 
প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তাদের মধ্যে নানারূপ বিকৃতি দেখা দেয়। কেবল, 
এইসব মানসিক বিকারই নয়, বুদ্ধিহীনতা৷ বা বৈরুব্য আজ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবল 
সমন্তারূপে দেখা দিয়েছে । এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে,.এর 
মূলে আছে মানসিক দুর্বলতা ও চিত্তবিক্ষোভ | 
অনেক সময় আবেগ, উদ্দাম ও উচ্ছাস শিক্ষার্থীর মনকে বিকৃত ক'রে 
তোলে । কোনো অঙ্গবিকার, যেমন তোতলামি, বাঁ হাতে কাজ করবার 
প্রবণতা প্ৰভৃতি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দেয়। অচেতন মনের রুদ্ধ আবেগ 
মুক্তির আস্বাদ পায়। তখন সে রূঢ় বাস্তবের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে কল্পনার 
আশ্রয় নেয়। এরই ফলে সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুকলার জন্ম । এই বাস্তব 
থেকে পালিয়ে অবচেতন মন আত্মরক্ষার জন্তে নানা উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াসী ৷ 
কখনও কোনো! কিছু খারাপ জেনেও সে তাকে স্বীকার না ক'রে পারে না।, 
কখনও আবার কাজটির সমর্থনে যুক্তি খুঁজে বেড়ায় ও নানারূপ কৌশল: 
অবলম্বন করে। কখনও বা সে আত্মসমর্পণ করে, আবার কখনও নিজের 
দোষ পরের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ইংরাজীতে একে, বলে», 
projection, rationalisation ও defence mechanism | 
শিক্ষকের কাজ_শিশুর, সমন্তার সমাধান খুঁজতে হলে শিক্ষকের 
প্রধান কাজ হবে তার অন্তদ্ধন্বের সংবাদ নেওয়া, তাকে সহাম্বভূতি 
ও ভালোবাসা নিয়ে জয় কারে নিয়ে তার মনের খবর জেনে সমস্ত অস্থায়ী 
সমাধানের চেষ্টা করা, তার রুদ্ধ কামনার যথাসম্ভব মুক্তি দেওয়া ও স্থশিক্ষার 
সাহায্যে তার স্বাভাবিক মনকে ফিরিয়ে আনা। : 


২৪০ শিক্ষার চারদিক 


পিছিক্লে-পড়া শিশু--অনেক অভিভাবক ও শিক্ষকের কাছেই 
পিছিয়ে-পড়া শিশু এক বিরাট সমস্ত । কেবল লেখাপড়াতেই নয়, জীবনের 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও অনেককে পিছিয়ে পড়তে দেখা যায়। কেউ বা 
সমাজে, কেউ বা বৃদ্ধিবৃতিতে, কেউ বা অন্য কোনো বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে। 

এই পিছিয়ে-পড়া নানারকমের হতে পারে, আর এর কারণও 
একটি নয়। বার্টের মতে, এটি একটি জটিল অবস্থার প্রকাশ আর তার 
কারণও বিভিন্ন। 

ব্যক্তিগত পার্থক্য শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কেউ অধ্যবসায়ী, 
কেউ স্থৈর্হীন। কেউ সাহসী, কেউ ভীরু। কেউ উৎসাহী, কেউ বা 
উদাসীন শিশুদের মধ্যে এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও মোটামুটি 
সকলেই পরিবেশ অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। এই পিছিয়ে-পড়। 
শিশু সংখ্যা অনুপাতে কিছু কম হলেও এদের নিয়ে সমন্তা! প্রবল। 

সাধারণত যেসব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েছে, তাদের 
মধ্যে নিচের কয়েকটি লক্ষণ দেখা যায়__ 

(ক) মনোনিবেশের দৈন্য ; 

(খ) কোনো বিশেষ অবস্থায় ঠিকমতো সাড়া দিতে বিলম্ব ; 

(গে) কোনো কিছু বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধ শক্তি ; 

(ঘ) বিশেষ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছোবার অক্ষমতা ; 

(ড) ভাব ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক গণ্ড়ে তোলবার ক্ষমতার অভাব ১ 

(চ) নতুন পরিবেশে পরিচিতকে হারিয়ে ফেলবার প্রকৃতি ; 

ছে) কোনো কিছু শিখতে অসম্ভব দেরি করা ও তাড়াতাড়ি ভুলে 

যাওয়া] । 

শিশুর পর পর কয়েকটি পরীক্ষার ফল দেখলেও বোঝা যায়, শিশু 
'কোন বিষয়ে পিছিয়ে আছে। যদি দেখা যায় যে, কোনো শিশু সব 
বিষয়েই পিছিয়ে পড়েছে তাহলে তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার একান্ত 
প্রয়োজন : 

কিন্তু এছাড়াও বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। পিছিয়ে- 
পড়া ছেলেমেয়েকে সাহায্য করতে হলে কি কারণে সে পিছিয়ে পড়েছে তার 
‘কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। নানাকারণে এই সমস্যার উদ্ভব হতে পারে ঃ 


মানসিক স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সমস্ত ফি 


।. 14১) বুদ্ধিহীনতা ১ 
(২) বিষয়ান্ুরাগের অভাব ; 
1: 1(৩) : কোনো, বিশেষ ব্যক্তিত্বের উপাদানের অভাব-_যথা, অধ্যবসায় 
/ হীনতা, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ; 
(4)  বিগ্ভালয়ে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি ; 
(6) শারীরিক অসুস্থতা ও বৈক্লব্য। 
।. কোনো সমাধান, খুঁজবার আগে মুল কারণগুলি বিশ্লেষণ ক'রে 
“দেখতে হবে ও যথাসম্ভব তার প্রতিকার করতে হবে |: যদি দেখা যায় যে, 
কোনো জন্মগত বুদ্ধিহীনতা বা মানসিক ও দৈহিক বৈর্লব্য এর জন্যে দায়ী, 
তবে এর সমাধান সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে সম্ভবপর নয়। সখের 
বিষয়, পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়ের মধ্যে এদের সংখ্যা খুবই কম। 
পিছিয়ে-পড়ার সংখ্যা ক্রমশই যে বেড়ে চলেছে, এর জন্যে পিতা- 
+মীতা-অভিভাবকও কম দায়ী নন। অনেক সময় তাঁরা, প্রথম ভতির 
সময়ে, তাদের সন্তানদের যোগ্যতা বিবেচনা না ক'রেই উচ্চতর শ্রেণীতে ভি 
করবার জন্তে উপরোধ ও অনুরোধ করেন। ফলে, ক্রমশ ভিত্তি দুর্বল 
হয়ে পড়ে ও শিশু পিছিয়ে পড়ে। তাই অভিভাবকদের কর্তব্য শিশুর 
যোগ্যতা বুঝে তাকে উপযুক্ত শ্রেণীতে ভি করা। বাৎসরিক পরীক্ষান্তে 
অনেক অযোগ্য শিশুকে অভিভাবকদের অনুরোধে উচু শ্রেণীতে উঠিয়ে দিতে 
হয় ; এতে এই সমস্ত৷ আরও জটিল হয়ে ওঠে । 
আজ বিদ্যালয়ে এই সমস্ত! যে প্রবল হয়ে উঠেছে তার অন্ততম কারণ 
প্রতিকূল পরিবেশ। চারদিকে প্রলোভন চিত্তবিক্ষেপের কারণ হয়ে ওঠে। 
ফলে, শিক্ষার্থীর পাঠান্ুরাগ ক্রমশই কামে আসে | সমাজে উজ্জ্বল আদর্শের 


অভাবও এই বিক্ষেপের অন্যতম কারণ । 
কিভাবে এর সমাধান হতে পারে? অভিভাবক বা পিতামাতার কর্তব্য 

_ বাড়িতে শিশু যাতে আদর-যত্র পায়, তাঁর ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ 

হয়, সেদিকে তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর আবেগ-উচ্ছাসঃ 

(কৌতুক-কৌতৃহলকে মর্যাদা না দিলে অনেক সময় তার মানসিক 

বৈক্ব্য দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শিশুকে 

রকি আতৰপ্রকাোের পে বাধা দেওয়া হম ও তার কৌতুহলী মনকে দমিয়ে 
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২৪২ শিক্ষার চারদিক 


দেওয়া হয়, তবে ভাবীজীবনে তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব বা অন্ত কোনে! 
বৈর্ুব্য দেখা দিতে পারে। 

দ্বিতীয়ত, অভিভাবকদের আর একটি কাজ হবে শিশুর চাওয়া-পাওয়া 
ও আগ্রহ-আকাজ্ফার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখা । শিশু কোন কাজ করতে 
ভালোবাসে, কোনদিকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা, কোনো কাজে সে লেগে 
থাকতে পারে কি না--এসব দিকে লক্ষ্য: রেখে সেই অনুযায়ী উপদেশ- 
নির্দেশ দেওয়া দরকার । শিশুর সামনে সবসময়ে একটি উজ্জল আদর্শ তুলে 
ধরতে হবে এবং তার যেদিকে প্রবণতা সেদিকে তাকে এগিয়ে য়েতে 
সাহায্য করতে হবে। | 
' তৃতীয়ত, শিশুকে ছোট ব'লে অসন্মান করলে চলবে না । তার ব্যক্তিত্বের 
যোগ্য সন্মান দিতে হবে। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের কাজ হ'ল তাকে 
কাজে উৎসাহ দেওয়া ও নিজে তার সঙ্গে কাজে ও খেলায় যোগ দেওয়া । 
শিশু-কিশোরকে কেন্দ্র ক'রে যেসব সমন্তার উদ্ভব হচ্ছে তার মূল কারণ 
হ'ল তাদের প্রতি অভিভাবকদের উপেক্ষা । ; 

শিশু-কিশোরের সবচেয়ে বড় কাম্য হ’ল পিতামাতা ও অভিভাবকদের' 

সঙ্গ ও সান্নিধ্য। সে অভাব যে-কোনো ভাবেই পূরণ কর| দরকার । যি 
অভিভাবক ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হয় অর্থাৎ যদি পিতামাতা, ও 
সন্তানদের মধ্যে একটি বোঝাপড়া থাকে, তবে শিশুর ব্যক্তিত্ব কখনও 
খর্ব হতে পারে না। বাড়িতে অনুকুল পরিবেশে শিশু প্রসন্ন মনে 
পড়াগুন| করতে পারলে তার পাঠের প্রতি অনুরাগ বেড়ে উঠবে ।. পাঠের 
বিষয়বন্তরকে গল্প, খেল! ও শিশুর রুচি অনুযায়ী উপকরণের সাহায্যে সরস 
ক'রে তুলবার চেষ্টা করা তাই অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই প্রয়োজন । : 
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বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্তব্য 


(ক) শিশুকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী ভর্তি করা ও শ্রেণীতে 8 
সময় যোগ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখা অন্যতম কর্তব্য | 

(থে) যারা তা সত্বেও পিছিয়ে পড়েছে তাদের নানাভাবে পরীক্ষা করা 
ও কারণ নির্ধারণ করা উচিত। অবশ্য এর জন্যে অভীক্ষার প্রয়োজন | :. 

গে) যে যে বিষয়ে শিক্ষার্থী পিছিয়ে আছে সে বিষয়ে শিক্ষকের.বিশেষ 


মানসিক স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সমস্তা ২৪৩ 


যত্ব নেওয়া এবং বিষয়ভেদে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ ক'রে 
প্রত্যেকের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা! দেওয়া । 

এইসব দলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে প্রচুর সময় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা 
করতে হবে। এইসব শ্রেণীতে দলগত চেষ্টার মূল্য দিতে হবে ও কর্মকেন্দ্রিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে । সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীর পঠনকেও বৈচিত্র্পূর্ণ 
ও আনন্দময় ক'রে তুলতে হবে। J 

"শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকদের যোগাযোগ রাখার বিশেষ প্রয়োজন 

আছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর গতিবিধি, স্থবিধা-অস্থুবিধা ও উন্নতির সম্পর্কে 
পাক্ষিক আলোচনা এই সমস্ত! সমাধানের পথে সহায়তা করে । 

এই সমন্তা সমাধানের ক্ষেত্রে অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুর 
বুদ্ধিৰৃত্তি ও ব্যক্তিত্বের সঠিক খবর পেতে হলে অভীক্ষার প্রয়োজন । 

তাছাড়| কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ের কোন অংশে দুর্বল তা জানতে 
হলেও এই উদ্দেশ্যে প্রণীত অভীক্ষার (Diagnostic 1199) প্রয়োজন। 
যেমন, কোনো! শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে দুর্বল হয়, তবে তার দুর্বলত| কি কি 
কারণে হতে পারে তা এই অভীক্ষার সাহাযো নিরূপণ করা যায়। দেখা 
যায় যে, কারও হয়তো বর্ণাশুদ্ধি বেশি হয় বলেই ইংরাজীতে দুর্বলতা, কারও 
বা বাক্যবিস্তাসে অক্ষমতার জন্যে বিষয়বস্তুর জ্ঞান কাজে লাগে না। 


শিক্ষার্থীর বিগ্ভালয় থেকে পলায়ন 

গৃহে, বিদ্যালয়ে ব| পারিপাশ্বিক অবস্থায় যখন শিক্ষার্থী তার স্বতঃস্ফূর্ত 
বিকাশের উপযোগী পরিবেশ না পায় তখনই তার চিত্তবিকৃতি দেখা দেয়। 
ব্যর্থতার সন্মুখীন হয়ে সে হয়ে ওঠে অসামাজিক বা অস্বাভাবিক | 
এই চিত্তবিকৃতি বা অস্বাভাবিক 'মনোবৃত্তিই শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় থেকে 
পলায়নের প্রেরণা জোগায় । / 

বিদ্যালয় থেকে পলায়নের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, 
নিয়লিখিত কারণগুলিই প্রধানত এইরূপ প্রবৃত্তির জন্য দায়ী £ 

(১) পরিবেশ-পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি বিদ্যালয়, গৃহ ও 
আঞ্চলিক প্রভাব। যখন এই পরিবেশ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখন 
কতকগুলি নীতিবিরুদ্ধ অভ্যাস ক্রমশ শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করে । 


২৪৪ শিক্ষার চারদিক 


(২) মানসিক সংঘাত-_বিভিন্নমুখী বাসনার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি 
বাসনা প্রাধাহ্যলাভ করে এবং তা চরিতার্থ না হওয়ায় শিক্ষার্থীর মন লক্ষ্যভ্রট 
হয়ে পড়ে। 

(৩) অনংহত ব্যক্তিত্বশিক্ষার্থি তার নিজের ব্যক্তিত্ব “বিকাশের 
সুযোগ ন। পেয়ে ক্রমশই মনের সন্ত ও স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে। এ 
থেকেই নানারকম ছুর্মতি তার মনে বাসা বাধে এবং সেগুলির বহিঃপ্রকাশের 
স্বযোগ দিতে সচেষ্ট হয় । 

(৪) বয্মঃসন্ধিজনিত আকাশ-কুন্ুম কল্পনা__বয়ঃসন্ধিক্ষণ শিক্ষার্থীর 
জীবনের এক ভয়ঙ্কর সময়। এই সময়ে তার মনে নানা অবান্তর ও নিষেধাত্মক 
চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকে। সে নিজেকে ঠিকভাবে কোথাও খাপ 
খাওয়াতে পারে না এবং অনেক সময় খেয়ালবশে বা অন্ত কোনো কারণে 
অন্যায় কাজ ক'রে থাকে । 

(4) নিজের সম্বন্ধে হীন ধারণা-_শিক্ষার্থী অনেক সময় নিজেকে 
অপরের সঙ্গে তুলনায় হীন মনে করে। এই কারণে বিদ্যালয় থেকে পলায়ন 
এবং অপরাপর হীনপ্ররৃত্তি তার মনে জাগে । 

(৬) বাড়ী বা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত কাজে ভীতি-_কারণে-অকারণে 
শিক্ষার্থীর মনে যদি ভীতির সঞ্চার হয় তাহলে তার মনে এরূপ দুরভি- 
সন্ধি জাগতে পারে । 

(1) বিদ্যালয়ে উপযুক্ত আকর্ষণের অভাব বিদ্যালয়ের প্রতি 
শিক্ষার্থীর যদি প্রবল আকর্মণ না থাকে তা হলে স্বভাবতই তার মনে হবে 
কিভাবে বা কখন সে বিদ্যালয় ত্যাগ করবে। 

(৮) বাইরের আকর্ষণ_সিনেমা, খেলাধুলো ইত্যাদি বাইরের 
অধিকতর প্রবল আকর্মণও অনেক সময় শিক্ষার্থীকে এরূপ কার্ষে প্ররোচিত 
করে। 

(৯) সময়-সুচীর ত্রটি-_একদেয়ে আনন্দহীন সময়-সূচীও শিক্ষার্থীকে 
অনেকখানি প্রভাবান্িত করে, যার ফলে বিদ্যালয়-জীবনের সমস্ত 
"কিছুই তার কাছে বিসদৃশ ও প্রাণহীন মনে হয় । 
সমস্যার সমাধানকল্পে নিয়রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে £ 
১। বিদ্যালয় পরিবেশের উন্নতি সাধন করতে হবে । 


মানসিক স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সমস্তা ২৪৫: 


(ক) বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে 
হবে; 

(খ) শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে, 
এবং তাকে তার জীবনপথে উপযুক্ত উৎসাহ ও প্রেরণ! দিতে হবে ; 

গে) বিদ্যালয়ে সমগোষ্ঠী গঠন ক'রে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীকে আনন্দ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বযোগ দান করতে হবে। 

২। শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনের সাহায্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা 
শিক্ষার্থীর উন্নতি বিধানের প্রয়াস বাঞ্ছনীয় । 

৩। বিদ্যালয়-জীবনেই নীতিশিক্ষার বাস্তব রূপায়ণ হওয়া সম্ভব। 
প্রার্থনা-সভা, মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যুবাধিকী উপলক্ষে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা 
করা যায়। 

৪। সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে হবে। সমাজের 
গঠনপ্রণালী শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়েই কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে । 

৫। শিক্ষার্থীর জীবনে আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 


মিথ্যা কথা বল! 

চিত্তবিকৃতির আর একটি বহিঃপ্রকাশ মিথ্যা কথা বলা । জেনে বা না 
জেনে সত্যকে এড়িয়ে চলা বা ঢেকে রাখার নাম মিথ্যা কথা বলা। 
সাধারণত দুই প্রকারের মিথ্যা কথা বলা দেখা যায়__ 

(ক) সাময়িক ভাবে মিথ্যা কথা বলা; খে) অভ্যাসবশে মিথ্যা 
কথা বলা । 

সাময়িকভাবে মিথ্যা কথ! বলা চেষ্টা করলে শোধরানো যায়, কিন্তু যখন 
কারণে বা অকারণে মিথ্যা কথা বলা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তখন 
শিক্ষকদের হাতে প্রতিকারের ব্যবস্থা বিশেষ কিছু থাকে না । 

শিক্ষার্থীর মিথ্যা কথা বলার বহুবিধ কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কারণগুলি নিয়রূপ £ { 

(১) পারিবারিক সমন্তা শিক্ষার্থী জীবনে জড়িত হয়ে পড়ে । 
বিকৃত পরিবেশ থেকে কোনোরূপ স্বশিক্ষাই সে লাভ করতে পারেনা। 
ফলে, তার চিন্তাধারা উল্টে! পথেই ধাবিত হয়। 


২৪৬ শিক্ষার চারদিক 


(২) অনেকক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ মনঃপূত হয় না 
ব'লে শিক্ষার্থীর মনে বিকার আসে এবং সে বিকৃত রুচির আশ্রয় নেয়। 

(৩) মনের তীব্র বাসনা চরিতার্থ করতে না পেরেও শিক্ষার্থীর মনে 
অস্বাভাবিকতা আসে এবং এই থেকেই নানারূপ কদর্য অভ্যাসের স্থ্টি 
হয়। 


(৪) অনেক সময় ভালোমন্দ বিচারশক্তির অভাবেও শিক্ষার্থী মিথ্যা 
কথা বলে। 

(৬) কোনো কোনো শিক্ষার্থী কৌতুক স্য্টি ক'রে আনন্দ বা বাহবা 
পাবার প্রয়াস পায় ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্তু মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয়। 

(৬) নিজের দূর্বলতা অপরের নিকট লুকিয়ে রাখতে গিয়েও শিক্ষার্থী 
মিথ্যা কথা বলে ! 

(৭) লজ্জা, ভীতি প্রভৃতি শিক্ষার্থীকে মিথ্যাভাষণে প্ররোচনা দেয়। 
এর প্রতিকারের জন্ত নিম্নরূপ বাবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে £ 
8৮১0 শিক্ষক ও অভিভাবকের সহান্ৃভূতিমূলক ব্যবহার তাকে অনেকটা 
সৎপথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে । শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনের 
সাহায্যে শিক্ষার্থীর প্রতি উপযুক্ত য় নেবার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 


২। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও কাজে শিক্ষার্থীকে অংশ গ্রহণ করতে 
স্বযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থী যেন বুঝতে পারে যে সেও একজন দায়িত্বশীল, 
নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাছাড়া শিক্ষা 


খাঁকে বিভিন্ন কার্ধে ব্যাপৃত রাখলে তার 
কার্ধধারা ও চিন্তাধারারও পরিবর্তন সম্ভবপর | 

বিদ্তালয়ে বিশৃঙ্ল আচরণ-শ্বখলাবোধ বলতে আমরা ছুই 
প্রকারের শৃঙ্খলা বুঝি--(১) বাহিক, (২) আত্মিক (স্বতঃস্ফূর্ত )। বর্তমানে 
আত্মিক শৃঙখলাবোধের উপরই বেশি রকম জোর দেওয়া হয়ে থাকে । কারণ 
বাহিক শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীর উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হয়, এবং এর 
ফলে শিক্ষার্থীর স্বতঃক্ষর্ত বিকাশের পথে অন্তরায় ঘটে। বাধা ও ব্যর্থতা 
ক্রমশ তার মনে এনে দেয় একপগু'য়েমি, এবং এ থেকেই সে হয়ে ওঠে 
বিশৃঙ্খল । 

'খলার অভাব ঘটে নানা কারণে--০) হ্ষ্ঠু পরিবেশের অভাব__ 
কদর্য পরিবেশে শিক্ষার্থীর রুচির অবনতি ঘটতে বেশি সময় লাগে 


« 


মানসিক স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সমস্তা ২৪৭ 


না। দিনের পর দিন সে একে একে স্বাভাবিকত। থেকে দূরে চলে যায় 
এবং কদর্য আকাজ্কায় তার মন ভ'রে যায়। , 

(২) -বিশ্ব পরিস্থিতির অবনতি-_পরিবর্তনশীল জগতের জটিলতা 
ও সমস্যা মানবজাতিকে গ্রাস করতে চলেছে । এই সব জটিলতা ও সমন্তার 
ুর্ণাবর্তে শিক্ষার্থীর অবনতি ঘটে। 

, তে) গৃহ--পারিবারিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনের উপর গভীরভাবে 
রেখাপাত করে। ছূরভাগ্যক্রমে বর্তমান পরিবেশ বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর 
মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূলে নয়। 

(৪) অস্বাভাবিক বা অপ্রীতিকর বিগ্যালয়-পরিবেশ শিক্ষার্থীর বিশৃঙ্খল 
স্বভাবের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। তার চোখে বিদ্যালয় যদি অসুন্দর ও 
অপ্রীতিকর হয় তবে বিদ্যালয়ের প্রতি তার স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা দেখা দেয় 
এবং সে বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে । 

(6) সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি আংশিকভাবে এর জন্য দীয়া। 
সমাজে ক্রমশ ধর্মানুষ্ঠান ক্ষীয়মাণ হওয়ায় নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে 
প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে। 

1. (৬) বিশৃঙ্খল পরিবারে থেকে শিক্ষার্থী তিলে তিলে বিশৃঙ্খল হ'য়ে 
পড়ে এবং বিগ্ভালয়-জীবনেও তার প্রকাশ ঘটে । f 

(৭) বর্তমানের গুরুভার পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে। তার জন্যে তাদের মনে নৈরাশ্য ও বেপরোয়া ভাব 
আসে। ৃ 

(৮) শিক্ষার্থী-সংখ্যার আধিক্যবশত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি যথাযথ 
ব্যবস্থ৷ অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এই কারণে অবহেলিত 
শিক্ষার্থী অনেক সময় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে । 

(৯ বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে আংশিকভাবে এর অন্ত দায়ী করা যাঁয়। 
পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার দিকেই শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকে, শিক্ষা ও চরিত্র 
গঠনের দিকে তার নজর বেশি থাকে না। 

(১৪) শিক্ষাপদ্ধতি যদি ত্রুটিপূর্ণ থাকে, তাহ'লে তখন শিশু পাঠে না 
পায় আনন্দ, না পায় মনের খোরাক। তা থেকেও সে বিশৃঙ্খল হয়ে 
পড়ে । 


২৪৮ শিক্ষার চারদিক 


(১১) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে রাষ্ট্রের অপাফল্যকে 
এর ভজন্ত কিছুটা দায়ী করা যায়। শিক্ষার্থী জানে শিক্ষালাভ ক'রেও তাকে 
হয়তো বেকার হয়ে থাকতে হবে। ফলে সে পাঠে আগ্রহ দেখায় না বা 
বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। 

বিশৃঙ্খলা দূর করতে হলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ৪! 

(১) গৃহ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিবিধান করতে হবে। ' সুস্থ 
পরিবেশে শিক্ষার্থী দেহে ও মনে স্বভাবতই স্বস্থ হয়ে ওঠে এবং কদভ্যাঙ্গ 
বর্জন করে। 1717 

(২) বিগ্ভালয়-জীবনকে অধিকতর আকর্ষণীয় (ও প্রাণময় ক'রে তুলতে 
হবে। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর গতিপথ সরল.ও সৌন্দর্যমপ্ডিত করতে 
হবে। রা 

এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়কে সহজে গ্রহণ করতে 
পারবে এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যসূচীর মধ্যে নিজেকে সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে 
নিতে পারবে। 1 

বৃটেনের শিক্ষা-সংস্থার অধীনস্থ ক্লিনিকে মনস্তাত্বিক হিসেরে কাজ করার 
সময়ে.যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্তমান গ্রন্থের লেখক আহরণ করেছেন তা 
থেকে এমনি ক্লিনিকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা. তার নুম্পষ্ট হয়েছে 
কিভাবে এই সব ক্লিনিক শিক্ষার্থীদের মানসিক ব্যাধির আরোগ্য সাধন 


করে, অন্তত্র তা আল্যোচন! করার ইচ্ছ। রইল | চা 


bd 


পধায় ৪ 


নয় 
শিক্ষার বর্তমান ভাবধারা 


শিক্ষার ভাবধার! যুগে যুগে বিবতিত হচ্ছে। এই প্রবাহের মধ্যে 
কয়েকটি বিশেষ ধার। লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষায় গণতন্ত্র এদের মধ্যে 
অন্ততম। এছাড়া শিক্ষায় গতিবাদ বা প্রয়োগবাদ, শিক্ষায় নির্দেশ, প্রভৃতি 
চিন্তাধারাঁও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


শিক্ষা ও গণতন্ত্র 

গণতন্ত্রের উদ্ভব রাজনীতি থেকে । যখন সাধারণের জন্তে সাধারণকে 
নিয়ে ও সাধারণের দ্বারা কোনো শাসন চলে তখনই বলা হয় গণতন্ত্র। 
শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রভাব আরও স্বুম্পষ্ট । মানবের সমান অধিকার ও 
মর্ধাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার দায়িত্ব গণতন্ত্রের । আজ বিশ্বমৈত্রীকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে হলে চাই উদারনৈতিক শিক্ষা, চাই মুক্তির আস্বাদ। গণতন্ত্র 
আজ সেই বরাভয় বহন ক'রে এনেছে। 

শিক্ষার্থীরও ঘটেছে কারামুক্তি । আজ তার চাওয়া-পাওয়ার দিকে দৃষ্টি 
ফিরেছে শিক্ষাব্রতীদের | শিক্ষার্থী আজ শিক্ষাজগতের কেন্দ্রবিন্দু; তাকে 
ঘিরেই সমস্ত আয়োজন। তাই তার রুচি, প্রবণতা, শক্তি ও সামর্থ্য 
অনুযায়ী তার ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাধনই গণতন্ত্রের লক্ষ্য। লক্ষ্যগুলি হ'ল ঃ 

(ক) ব্যক্তির প্রতি মর্ধাদ! ; 

(খ) সকলকে সমান হ্যোগ দান ১ 

গে) শিক্ষায় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ব্য 3 

(ঘ) শিক্ষায় স্খ-্থাচ্ছন্দ্য ও স্জনগীলতা | 

এইগুলি শিক্ষায় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এখন কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এর 
প্রতিফলন হয়েছে ত! বিচার্য। প্রথমেই শিক্ষার্থীর কথ| ধরা যাক। শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিত্বের প্রতি আজ মর্ধাদা দেওয়া হয়েছে। তাই শিক্ষক আজ তার 
দরদী বন্ধু ও নির্দেশক। শিক্ষকের একমাত্র কাজ শিশু-কিশলয়কে পর্ণে 


পরিণত ক্রা। বর্তমানে পাঠ্যসূচীকে শিশুর প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে 


২৫২ শিক্ষার চারদিক 


বৈচিত্র্যময় কর! হয়েছে। আজ সবার্থসাধক বিদ্যালয়ের যে বিভিন্নমুখী 
পাঠ্যসূচী প্রবতিত হয়েছে, তা এই গণতন্তেরই প্রভাব 

শিক্ষাপদ্ধতিও আজ নতুন রূপ নিয়েছে। কেবল শিক্ষকই আজ বক্তা নন। 
শিক্ষার্থীদের জন্যে আলোচনাচক্র, দলগত আলোচন| প্রভৃতি পদ্ধতির প্রবর্তন 
করা হয়েছে। উয়েনেটকা পদ্ধতি, প্রোজেক্ট পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে 
গণতত্ত্রেরই অভিব্যক্তি। | রর 

পরীক্ষা-পদ্ধতির ব্যাপারেও আজ এক আমূল সংস্কার এসেছে। শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিত্বের স্মুরণের জন্য তথ্যপক্জীর প্রবর্তন আজ প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের 
দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি ফিরিয়েছে। 

সংক্ষেপে বলা যায়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিদ্ভানিকেতনের পরিবেশে একটা 
আনন্দের স্বর ধ্বনিত হয়েছে, স্থন্টির তাগিদে মুখর ক'রে তোলার একটা 
প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে। চারদিকে প্রাণের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ, ব্যক্তিত্বের সহজ. 
স্মুরণ। জড়তার রাজ্য থেকে মুক্তি দিয়ে গণতন্ত্র আজ শিক্ষার ধারাকে 
বিস্তৃত ও ব্যাপক করেছে। } ; 

একটা প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র কতদূর সম্ভব? চারদিকে এখনও. 
বৈষম্য, মানুষে মানুষে ব্যবধান । মনে হয়, যতদিন আমাদের মন থেকে 
ভেদাভেদ-জ্ঞান দূর না হবে, ততদিন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। সম্ভব নয়। এখনও 
শ্রেণীবিভাগের প্রাচীর খাড়া রয়েছে। গণতান্ত্রিক বাহিক রূপ প্রকট হলেও 
অন্তর থেকে তার প্রকাশ এখনো পূর্ণ হয়নি । 

শিক্ষায় প্রয়োগবাদ ও গতিবাদ আধুনিক ভাবধারার মধ্যে অন্ততম 
এই মতবাদের প্রভাব শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিকে নাড়া দিয়েছে । মনন্তত্ব- 
নির্ভর শিক্ষা আজ যেমন শিক্ষাকে শিশুকেন্দরিক ক'রে তুলেছে, তেমনি 
সমাজকেন্্রিকতাও এই ক্ষেত্রে একটা প্রগতি এনে দিয়েছে। আজ তাই 
শিক্ষার মূল্যায়ন তার কার্যকারিতার উপর নির্ভর ক'রে নির্ধারিত হচ্ছে। 


শিক্ষায় প্রয়ৌগবাদ (Pragmatism ) 


এই মতবাদের জন্ম আমেরিকার মাটিতে। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাজগৎ 
আজ একে স্বাগত'জানিয়েছে। স্বীকার ক'রে নিয়েছে এই মতবাদের 
মূল .স্বরটিকে। একদিকে প্রক্কতিবাদ ও অন্যদিকে আদর্শবাদ--এই 


শিক্ষার বর্তমান ভাবধারা ২৫৩ 


তুইএর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় প্রয়োগবাদের জন্ম। প্রকৃতিবাদে 
শিক্ষার্থীর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার নির্দেশ দেওয়| হয়েছে, আর আদর্শবাদে 
একটা ভাবমূলক পরম সত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই দ্ুইএর 
মধ্যে একটা ভাবসংগতি আনবার প্রয়াস দেখা দিয়েছে প্রয়োগবাদের 
মধ্যে । প্রয়োগবাদী ডিউই-এর মতে শিক্ষা জীবনের সহগামী_তাই ত! 
একটি প্রক্রিয়া মাত্র। এর কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই । এর মূল সূত্র হ’ল_ 
[10 follow knowledge like & sinking star”) এক কথায় 
বলতে হয়, শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সমব্যাগী। দুইএর মধ্যে একটা 
অচ্ছেগ্য সম্পর্ক। জীবনের অভিজ্ঞতাই শিক্ষার পরম উপাদান। নিত্য নতুন 
অভিজ্ঞতা জীবনে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। তাই বর্তমান থেকেই ভবিষ্যতের 
জন্ম। আজকের অভিজ্ঞতাকে ঘিরেই আগামী কালের লক্ষ্য নির্ধারিত হবে। 
যা কার্যকরী হয়, যা আমাদের বাস্তবের মুখোমুখী করতে পারে, তা-ই 
সত্য । কোনো নির্দিষ্ট সত্য বা লক্ষ্য নেই ; জীবনের আপাতলক্ষ্যের সোপান 
বেয়ে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এক উদার দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রয়োগবাদের বিশেষ অবদান । একটি আশাবাদী মন যেন বার বার উকি 
দিচ্ছেঁআর মানুষকে চলার পথে বরাভয় এনে দিচ্ছে। সত্যের এই 
মূল্যায়ন প্রয়োগবাদের মূলকথা ৷ 

শিক্ষার লক্ষ্য যদি অনির্দিষ্ট থাকে, তবে শিক্ষা কি কেবল জীবনের জ্রোতে 
দুলতে থাকবে? উত্তর হ’ল, দুলতে থাকলেও তার একটা গতি থাকবে, 
তা৷ ন| হলে সে শিক্ষ। প্রগতিশীল হতে পারবে না । 

অবশ্য আজও এই মতবাদের সবটুকুই সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেনি । 
একদল একে জড়বাদীর স্বপ্রবিলাস বলে মনে করেছেন। শিক্ষা যেন 
একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যেন মানবসত্তা এখানে কেঁদে ফিরছে । কিন্তু সত্যই 
কি তাই? বরং মানুষের উপর আস্থা ও বন্ধনমুক্তির সংকল্প শিক্ষার 
প্রয়োগবাদকে বলিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। তাই ডিউই-র এই বলিষ্ঠ ভাবধারা 
যেন ‘sparkling dew-drops-এর রূপ নিয়েছে । অবশ্য এতে শিক্ষার 
লক্ষ্য নির্ণয়ে অনেক বিভ্রাট ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যায়, কখনো ব্যক্তি 
কখনও বা সমাজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে । 


এ ছুই-এর সংঘাতের ফলে 
শিক্ষায় গণতন্ত্রের জন্ম । 


২৫৪ শিক্ষার চারদিক 
ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ 


ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ। প্রত্যেক ব্যক্তিই . 
একটি স্বতন্ত্র সত্তা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ । সমাজ, সংসার, পরিবেশ সবকিছুকে 
ছাপিয়ে ব্যক্তির প্রাধান্য । মানুষের মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাকে 
ক্রমপরিণতির পথে নিয়ে যাওয়াই হবে সকলের লক্ষ্য । ব্যক্তিই সমাজের 
প্রাণকেন্দ্র ; ব্যক্তি-মানসের প্রতিচ্ছবিই হল সমাজ । তাই ব্যক্তিকে উপেক্ষা 
করবার অধিকার সমাজের নেই । সমাজকে ব্যক্তির বিকাশের পথে 
সহায়তা করতে হবে। সমাজের অগ্রগতির জন্য ব্যক্তির চাহিদাকে প্রাধান্য 
দিতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের কেন্দ্র হ'ল ব্যক্তির 
চাহিদা । শিক্ষাক্ষেত্রে আজ যে পরিবর্তন এসেছে, যে নান। অভীক্ষার প্রবর্তন 
হচ্ছে. ত| বাক্তিকে আরও নিবিড়ভাবে জেনে তার বিকাশকে সহজ করার 
জন্যে । Diversified Courses, Cumulative Records ইত্যাদি 
সবকিছুই ব্যক্তিকে ঘিরে। 


অসমাজতান্তিক মতবাদ 


ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে আর একটি মতবাদ জন্ম 
নিয়েছে। সেটি হ'ল সমাজতান্ত্রিক মতবাদ । সমাঁজই এখানে প্রাধান্ 
বিস্তার করেছে। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের নত ব্যক্তিস্বার্থকে আহৃতি 
দিতেও এই মতবাদ কুঠা বোধ করে না। তাই ব্যক্তিত্ব-চাহিদা সমাজ- 
কল্যাণের পরিপোষক না হলে তাকে বিসর্জন দেওয়াই এই মতবাদের মতে 
শ্রেয়ঃ। হেগেলের মতে, সমাজ একটি অতিব্যক্তিক সত্তা যার কাছে ক্ষুদ্র 
ব্যক্তিসত্তা ডুবে যাবে । অর্থাৎ সমাজদেহের এক একটি কোষ হ'ল ব্যক্তি 
তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি আধুনিক ভাবধারার 
অন্যতম । আজ তাই শিক্ষায় সামাজিকতার কথ! বারবার বল! হয়ে থাকে ৷' 
ইংরাজীতে একে বলে 9০০18118910, ॥ এই শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল সামাজিক 
সভ্য স্বন্ সবল নাগরিক তৈরি করা। তাই শিক্ষার্থীর মধ্যে শৈশব থেকে 
ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক উপাদানের উন্মেষ সাধন করাই এর লক্ষ্য । | 


শিক্ষার বর্তমান ভাবধারা ২৫৫ 
Group Dynamics 


আজ শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীপঠনের ব্যাপারেও নানা পরিবর্তন এসেছে । 
Group Dynamics-এর প্রবর্তন আজ অপরিহার্ষ। নেতৃত্বের 
বিকাশ সাধন করতে হলে এর প্রয়োজনকে স্বীকার করতেই হবে। 
শ্রেণীতে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব উদ্ভৃত হয়। 
এক ব্যক্তিত্ব আর এক ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। এমনিভাবে ব্যক্তিত্ব 
সামাজিক ও স্নসংহত হয়ে ওঠে। দলগত কাৰ্যকলাপ, গোষ্ঠী আলোচনা 
বা আলোচনা-চক্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পার্থক্য ধরা পড়ে। ব্যক্তিসত্তাকে 
কিভাবে সমাজ-কল্যাণে নিয়োজিত কর! যায়, কিভাবে তাকে 
হৃসংহত কর! যায়, এই হ’ল Group Dynamics-এর লক্ষ্য। প্রতিটি 
দলের মধ্যে যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ও প্রতিক্রিয়ার স্রোত বইতে 
থাকে তাতে ব্যক্তিত্বের সংহতি ঘটে-_এই হ’ল Group Dynamics-qর 
মূল কথা। 

আজ আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগ্রত করবার জন্যে শৈশব থেকেই শিক্ষার 
আয়োজন করা হচ্ছে। নান! দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন, 
শিক্ষক-বিনিময়, নান! দেশের সাহিত্য ও চিত্র পরিবেশন ও জাতিপুঞ্জের 
প্রবতিত প্রদর্শনী_-এই উদার মনোভাবের পরিপোষক। 


শিক্ষা-ব্যবস্থায় নূতন ধারা! 

মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারে আজ জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়েছে, 
সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সেখানে সাতটি ধারার প্রবর্তনে 
শিক্ষার্থীরা তাদের রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা পাচ্ছে। ধারাগুলি 
হ’'ল_—Humanities, Science, Technical, Commercial, Fine 
Arts, Agricultural ও Home Science এর ফলে যে যার রুচি 
অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে শিক্ষ। গ্রহণ করতে পাবে । 


পুরাতন ও নূতন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা! তুলনামূলক আলোচন! 
কর| চলে। পরের পৃষ্ঠায় তা দেখানে। হ'ল-_ 


২৮৬ 


৬৯ 


২ বত্সর 


২ বৎসর 


২২ 


২ বৎসর 


1২ 
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পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থা নবপরিকলিত শিক্ষাব্যবস্থা 
তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ রী রা ্ | 
প্রথম ডিগ্রী প্রথম হইতে তৃতীয় বৰ | 
প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ম প্রথম ডিগ্রী | 
ইণ্টারমিডিয়েট J 
নবম ও দশম শ্রেণী _ নবম হইতে একাদশ শ্রেণী । 

মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক । 

নিয় মাধ্যমিক ৫ বৎসর 


প্রাথমিক শিক্ষা « বৎসর 


৩ বৎসর 


৩ বৎসর 


বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন স্;. 
হয়েছে। তবে এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বৃত্তির স্থযোগ-স্থবিধার সামগ্রস্ত 


খাকা উচিত 


তা! ন! হলে বৃত্তিশিক্ষা'র সার্থকতা! ক্ষুণ্ন হবে । 


/ 


দশ 


আমাদের সমাজ-সমস্য ও শিক্ষা 


সমাজকে বাদ দিয়ে মানুষ চলতে পারে না । সমাজের গঠন মানুষকে 
কেন্দ্র ক'রে । শিক্ষার ধার! চলেছে মানব-কল্যাণকে সামনে রেখে । তাই 
শিক্ষার সঙ্গে সাজের নিবিড় যোগ, আর সমাজের প্রয়োজন মেটাবার জন্তে 


" শিক্ষার নব নব আয়োজন । 


আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। কিন্তু নানা সমস্তায় জাতীয় জীবন কণ্টকিত। 
ভারতের সমাজ ও সমাজ-সমস্ত| বিরাট । এই ভারতে বিচিত্র মানুষের ধারা 
মিলিত হয়েছে । তার! সবাই মিলে গ'ড়ে তুলেছে সমাজ ও সংস্কৃতি ; মেনে 
নিয়েছে একটি আদর্শ। তারপর কত ঝড় এল, কত বন্যা ও দুর্যোগ 
মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিল। তবুও মানুষ তার এঁতিহকে ভুলে যায়নি । 
ভুলে যায়নি তার সামাজিকতাকে। কিন্তু আজ যেন সমাজের বুনিয়াদ , 
কেঁপে উঠেছে। আর কেঁপে উঠেছে মানুষের মন অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় । 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেন যুগান্তরের সূচন! হয়েছে। তন্ত্রের বদলে যন্ত্র, 
কৃপ্টির বদলে স্থষ্টির আভিজাত্য দেখ! দিয়েছে। বিগত দিনের সমাজের গড়ন, : 
লোকাচার, বর্ম সব কিছুই যেন লুপ্তপ্রায়। চারদিকে সমস্তার প্লাবন । 
আজ ভারতে বিভিন্ন আকার ও রূপ নিয়ে বিভিন্ন সমস্তা দেখা দিয়েছে। 
তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ সমস্তারই মূলে আছে 
মনস্তাত্বিক কারণ। তবুও তাদের কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে । 
যেমন_(১) সামাজিক সমস্ত, (২) অর্থ নৈতিক সমস্তা, ৩) মনস্তাত্বিক 
সমস্তা, (৪) কৃণ্টিগত সমস্তা, ইত্যাদি। 


সামাজিক জমস্তাঁভারতবর্ষে এতদিন সমাজের যে কাঠামো 
বিদ্যমান ছিল তার পুনবিহ্যাসের দিন আসন্ন। পুরাতন বর্ণব্যবস্থ আজ 
ভগ্নপ্রায়।, বর্ণ অনুযায়ী বৃত্তি অবলম্বন করা দুরে থাক, যোগ্যতা ও কচি- 


অনুযায়ী বৃত্তি পাওয়াই আজ ভাগ্যের কথা । এই কারণে দেশে জনশক্তির 
B. S. 0.17 Ys 
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অপচয় হতে বাধ্য । পুরানো অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পরাজয়ের ফলেই আজ 
ভারতীয় অমাজ-গঠনের মধ্যে সমবায় ও সহযোগিতার আদর্শ লুপ্তির পথে। 
যৌথ পরিবারের ভিত্তি আজ টলমল করছে। সমাজে ধর্মের প্রভাব 
ক্ষীয়মাণ। রাজনীতির প্রভাব সর্বব্যাপী । মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ বিরাট 
সংকট-মুহূর্তের সন্মুখীন । কোনোমতে জীবন ধারণের জন্তে প্রাণাত্ত তাদের 
সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্যে উচ্চ আদর্শের স্থান কোথায়! কোথায় 
মানবত্ব আর কোথায় বা নৈতিক উৎকর্ষ! পারিবারিক জীবনে শান্তি- 
শৃঙ্খলার একান্ত অভাব। গৃহবিবাদ, দাম্পত্যক্লহ সমাজ-জীবনকে তিলে 
তিলে কলুষিত করছে। দলাদলি ও হানাহানিতে জাতীয় সংহতি খণ্ডিত। 
অলস জীবনে অভ্যস্ত অগণিত বেকার তরুণ লক্ষ্যহীন জীবন যাপন ক'রে 
চলেছে। সমাজদ্রোহী কার্যকলাপ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। শুভবুৰিঃ 
নীতিবোধ যেন আচ্ছন্ন । 


শিক্ষিত যুবকদের সামনে আজ সীমাহীন উদ্বেগ ও নৈরাশ্য। সমাজ ও' 


রাষ্ট্রের কাছে বরাভয়ের প্রতীক্ষায় তাদের দিন কাটে । ফলে, সমাজ ও 


দেশকে সেবা করবার অবকাশ তাদের ব্যাহত ও সংকীর্ণ। চারদিকে, 


" অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা মানবিক সম্পদকে তিলে তিলে হরণ ক'রে নিচ্ছে। 
ধনীর নির্লজ্জ লোভ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায় সমগ্র মানব-সমাজের অস্তিত্বকে 
বিড়ম্বিত ক'রে তুলেছে । 

বাংলা মায়ের চোখে আজ অশ্রুর বন্যা । তার শশ্ত-শ্যামল রূপ আজ, 
কবির স্বপ্ন । উদ্বাস্ত-সমস্তা, দেশবিভাগ আজ বাংলার সমাজকে ভেঙে 
চুরমার করে দিয়েছে। সমাজের একদল লোক আজ নিঃসহায়, ভাগ্যহত | 


আজ তাদের সব পরিচয় ধুয়ে-মুছে গেছে। এদেরই ভেতরে আছে: 


অগণিত তরুণ, কিশোর, শিশু নাগরিক । তাদের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে, 
প্রতিভা ও শক্তি। 


সখের কথা, পশ্চিম বঙ্গ সরকার আমাদের সমস্তাগুলির প্রতি সচেতন ১. 


তাই শিক্ষাক্ষেত্রে নানা পরিকল্পনা । কিন্তু সব পরিকল্পনাই যে যথাযথ রূপ 
পাবে এ আশ! কম। কারণ কখনও সততা ও অভিজ্ঞতার অভাবে, 
আবার কখনও অবস্থার বৈগুণ্যে পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সম্ভবপর 
হচ্ছে না। 


আমাদের সমাজ-সমস্তা ও শিক্ষা ২৫৯ 


অর্থনৈতিক সমস্তা_এককালে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবন 
নির্ভর করত মূলত ভারতীয় সম্পদ ও উৎপাদনের উপর । আজ বিশ্বের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাগ্য জড়িত। এক একটি বিশ্বযুদ্ধ অর্থ নৈতিক জীবনে 
ঘোরতর সমস্তা ডেকে .এনেছে। ভারতেও তার প্রভাব এসে পড়েছে। 
সাধারণের জীবনযাত্রা আজ কণ্টকিত। ঘরে ঘরে শুধু অভাব-অভিযোগ ৷ 
ভিক্ষুকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে । শিক্ষা আজ যেন বিলাসিতা, কারণ মৌলিক 
প্রয়োজন মেটাবার জন্তেই মানুষ উদ্ব্যস্ত। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি 
সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক সমস্ত! প্রবল। ফলে মান্রষের প্রবৃত্তি আজ 
নিয়গামী। তাছাড়া দেশের অধিবাসী সংখ্যা ক্রমবর্ধমান__কিন্তু সেই 
অনুপাতে খাগ্াদ্রব্যের উৎপাদন নেই। খগ্-ছিন্ন ভূভাগ, কৃষি-ব্যবস্থার 
গতান্বগতিকতা ও খণ্ড খণ্ড জমি বণ্টন উৎপাদন-বৃদ্ধির পথে অন্তরায় । 
কৃষকদের দুরবস্থা ও অজ্ঞতা! এই সমস্তাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। 

খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও বন্টনের ব্যাপারে 
্বব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন । এসব ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষীর দৃষ্টি পড়লে দেশের 
সমূহ বিপদ। তাই দেশের শিল্পপতিদের সহযোগিতা! ও সংযত আচরণকে 
বাধ্যতামূলক করা বোধ হয় রাষ্ট্রের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। 


মনস্তাত্বিক সমস্যাঁ_সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্তার মূলে অনেক 
সময় মানসিক সংঘাত ও অন্তদ্বন্ব লক্ষ্য করা যায়। বোঝাপড়ার অভাব, 
অসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ দেশের সমস্তাকে ঘনীভূত ক'রে তুলেছে। 
বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি অনেক অনর্থের স্থষ্টি করেছে । জীবনে আদর্শের অভাব ও 
বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্য ও অসহিষ্ণুতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুপ্রভাব বিস্তার করছে। 
পারিবারিক জীবন থেকে শুরু ক'রে বৃহত্তর সমাজের সবখানেই সংহতির 
অভাব। পিতা-পুত্র, শিক্ষক-শিক্ষার্থ, অভিভাবক-শিক্ষক, মালিক-শ্রমিক 
সর্বত্রই মানসিক দ্বন্থ । কেউ কারও আচরণে যেন তুষ্ট নয়। সবখানেই অশ্রদ্ধা 
ও অসহযোগ । সকলেরই অভিমান যেখানে-সেখানে ফেটে পড়তে চায়। আত্ম- 
তুষ্টি নেই ব’লেই সামান্য কারণে সংঘাত, গৃহবিবাদ ও পারিবারিক কলহ । 
তীব্র প্রাদেশিকতা ও ভাষার প্রশ্ন ভারতের এঁক্যকে খণ্ডিত করছে। 
এই সংকীৰ্ণতা দেশের অন্ততম সমস্ত] । 


২৬০ শিক্ষার চারদিক 


কৃষ্টিগত জমস্তা__সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই সমস্তা কম প্রকট নয়। 
জাতীয় কলা ও সাহিত্যের গতি এখন যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানেও 
আদর্শের অভাব লক্ষিত হচ্ছে। সাহিত্য আজ পাঠকের বিকৃত রুচিকে 
প্রশ্রয় দিতে কুষ্ঠিত নয়। কিন্তু জাতিকে খদ্ধির পথে নিয়ে যাবার যে 
বিরাট দায়িত্ব, তাকে অস্বীকার ক'রে শুধুমাত্র আনন্দের খোরাক যোগানোই 
সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। 

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা । আজকাল সাহিত্য-্য 
ব্যাপক হয়েছে সত্য, কিন্তু তার মধ্যে ক'খানি গ্রন্থ প্রকৃত সাহিত্যের 
মর্যাদা পাবে! সংস্কৃতি মানুষের অগ্রগতির প্রধান মাপকাঠি । এর সঙ্গে 
জড়িয়ে থাকে জাতির এঁতিহ, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ষ__-সবকিছুই। আজ এই 
যুগ-সন্ধিক্ষণে জাতির সংস্কৃতি যেন থমকে দীড়িয়েছে। ধর্মকে আজ বিসর্জন 
দেওয়া হয়েছে। ফলে, সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য গিয়েছে শুকিয়ে । ধর্মের 
মধ্যে যে গৌড়ামি ও সংকীর্ণতা থাকে তা থেকে মুক্তি পাবার আশায়, 
মানুষের অধিকারকে সাব্যস্ত করতে ভারত গণতন্ত্রকে মূলমন্ত্র ব'লে মেনে 
নিয়েছে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের পথে আমরা আজ কতদূর অগ্রসর হয়েছি ! 


অন্যান্য সমস্ত অন্ান্য সমস্যার মধ্যে প্রধান সমস্তা পলীকে কেন্দ্র 
কা'রে। পল্লীই ভারতের সম্পদ । কিন্তু তবু আজ শহরের দিকে দৃষ্টি দিলে 
পল্লীর অবস্থা বুঝতে দেরী হয় না। দিন দিন পল্লীর অধিবাসীরা শহরের 
দিকে পতঙ্গের মতো ধেয়ে চলেছে । একদিকে শহরের জনাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ, অন্যদিকে জনহীন পল্লী। বিভিন্ন সমাজ-সমস্তা! শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করছে। চারদিকে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাশ্য শিক্ষার্থীর 
মনকে যেন শৈশব থেকে সংকুচিত ক'রে দিতে চায়। কি গৃহে, কি বৃহত্তর 
পরিবেশে সবখানেই শিক্ষার্থীর প্রতি গদাসীন্ত। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর প্রতি 
দৃষ্টি এবং তার আশা ও সহানুভূতির প্রতি লক্ষ্য দেবার অবকাশ কোথায়! 
কোনোখানেই তারা সহানুভূতিপূর্ণ নির্দেশ পায় না। কি বিদ্যালয়ের 
শরেণীকক্ষে, কি অন্ঠান্ত বিদ্যালয়-পরিবেশে_ আনন্দের সামগ্রী সর্বত্র দুর্লভ । 
স্েহপূর্ণ নির্দেশের অভাবে বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বাস ক'রেও তাদের ব্যক্তিত্ব 
পরিপুষ্ট হয় না ও তাদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দেখা দেয়। 


আমাদের সমাজ-সমস্তা ও শিক্ষা ২৬১ 


আমাদের শিক্ষা-সমস্তা 


শিক্ষাক্ষেত্রে চিরদিনই সমস্ত! দেখা দিয়েছে, কারণ শিক্ষা হ'ল গতিশীল ৷ 
বৈদিক যুগ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত সে সমন্তার নিরসন হ'ল না। 
মানুষ পথ চলেছে, জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষার ধারাঁও বয়ে 
চলেছে। তবুও সে তাল রাখতে পারেনি ব্যক্তির ও সমাজের প্রয়োজনের 
সঙ্গে, জীবনের তাগিদের সঙ্গে । তাই বোধ হয় যুগে যুগে শিক্ষাকে 
পরিমাজিত করতে হয়েছে। 


যুগভেদে ভারতের শিক্ষা-সমস্তা 

বৈদিক যুগে চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন ছিল শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্বা। কিন্তু 
সেই শিক্ষালাভে ধন্য হ'ত মুষ্টিমেয় লোক। সার্বজনীন প্রয়োজন মেটাবার 
ভার বৈদিক শিক্ষার ধারাকে সংকীর্ণ ক'রে রেখেছিল। তাই মানুষের 
অধিকারকে প্রকৃত মর্ধাদ! দিতে পারেনি ব'লে একলব্যের মতো বহু 
অত্রাঙ্গণকে অশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে ; বাণীর দাক্ষিণ্য লাভের 
আশায় শিক্ষার দেউলে এসে তাদের বারে বারে মাথা খুঁড়তে হয়েছে । 

যুগান্তরের সূচনা করল নতুন ভাবধারা । আধ্যাত্মিক দিককে প্রাধান্ত 
দিয়ে সামাজিক দ্দিককে উপেক্ষা করবার ফলে যে শিক্ষাধারার প্রবর্তন 
হ'ল, বৌদ্ধ শিক্ষা, কুঠারাধাত হানল তার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। বৌদ্ধ 
শিক্ষার মধ্যে জাতি-ধৰ্ম নিবিশেষে সকলেই যাতে শিক্ষা পেতে পারে এইরূপ ' 
উদার মনোভাব দেখা দিল। ফলে, শিক্ষায় স্বাধীনতা ও আনন্দের সূচনা 
হ'ল। গ'ড়ে উঠল নালন্দা, তক্ষশীলা । কালক্রমে বৌদ্ধ শ্লিক্ষাকেও নতি 
স্বীকার করতে হ'ল রাজনীতির কাছে। মুসলমান রাজত্বে নতুন ক'রে 
শিক্ষার পত্তন হ'ল “বৌদ্ধ শিক্ষার যে ক্রুটি তা থেকে মুক্তি পাবার জন্তে 
আয়োজন শুরু হ'ল। শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি ফিরল। এতদিন পর্যন্ত 
শিক্ষার নীতি ও শিক্ষকের প্রাধান্য শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারেনি | 

তারপর সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটল ; মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গেল পাল্টে । 
এদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রেও যুগান্তর এল সাগর-পার থেকে যারা বণিকের 
মানদণ্ড হাতে নিয়ে এসেছিল; তারা ধরল রাজদণ্ড। তারা রাজ্যচালনার 


২৬২ শিক্ষার চারদিক 


জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনল। নানা অফিসে-দপ্তরে কেরানি 
তৈরি করবার শিক্ষা শুরু হ'ল। এতে সাময়িক উদ্দেশ্য সাধিত হ’ল বটে, 
কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য অপূর্ণ রয়ে গেল। তাই নানা সমস্তা এসে 
ভিড় করল শিক্ষাক্ষেত্রে । 


স্বাধীন ভারতে শিক্ষা 


আজ পরাধীনতার শৃঙ্খল টুটেছে, স্বাধীন ভারতে নতুন শিক্ষার প্রয়োজন 
স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু ভারতের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনে এখনও 
‘ বিশেষ কিছু পরিবর্তন আসেনি। আজও আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে 
আছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার প্রভাব অনেকখানি । আজ যে শিক্ষা- 
পরিকল্পনা! শুরু হয়েছে তাকে যথার্থ রূপ দিতে গেলে স্থানীয় সমন্তাগুলোর 
কথা ভুললে চলবে না। সেই সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 
আলোচনার স্ববিধের জন্তে আমরা নানা পর্যায়ে সমস্তার বিশ্লেষণ 
করতে পারি। 

আমাদের দেশে শিক্ষাধারার যে আয়োজন কর! হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গ নয়। 
এর কারণ স্বম্পষ্ট । সমাজ ও অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে শিক্ষার স্বতন্ত্র গতিপথ 
নেই। তাই সমাজে যখন ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত! ভিড় ক'রে থাকে, শিক্ষাক্ষেত্রে 
তখন সেইসব সমস্যার প্রতিফলন হবেই। আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রে 
মানুষের দাবি স্বীকৃত হয়েছে। সে দাবি সকলের সমান অধিকারের 
দাবি। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নিধিশেষে সকলেই বাঁচবার, শিক্ষালাভ 
করবার জমান স্বযোগ পাবে_-এই হ’ল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য 
কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজে ও রাষ্ট্রে সে লক্ষ্যের দিকে কতটা অগ্রগতি 
ঘটেছে তা ভাববার কথা। এখনও মানুষে মানুষে বিপুল ব্যবধান রয়ে 
গেছে। জাতিভেদ কিছুটা দূর হলেও শ্রেণীবিভাগের প্রাচীর ক্রমশ মাথা 
উচু করছে। মান্ুবের চরিত্র, বিদ্া-বুদ্ধির চেয়ে কাঞ্চনের কৌলিন্ত সমাজে 
অধিকতর প্রকটরূপে দেখা দিচ্ছে । তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও এই মনোভাব ও 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাব বিস্তার করেছে। শিক্ষার লক্ষ্য কি--এই নিয়ে অনেক 
তর্কের অবসর আছে, কিন্তু কোনোরূপ উচ্চ আদর্শ বা বৃহত্তর লক্ষ্য আজ 
স্বপ্নের কথা ৷ কারণ বস্তুতা ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থকরী বিগ্যাকে প্রাধান্ত দিয়েছে ॥ 


আমাদের সমাজ-সমস্তা ও শিক্ষা ২৬৩ 


তাছাড়। জীবনের অনুভূতি, হৃদয়ের সম্পদ, চিত্তের উৎকর্ষ-_এ সব কথা 
এখন নিতান্ত মামুলী হয়ে পড়েছে। মানুষে মানুষে হানাহানি, অস্বাস্থ্যকর 
প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব এত বেড়ে চলেছে যে, প্রতি মুহূর্তে মানবত্বের 
অবমাননা ঘটেছে। ..বন্বসর্বস্ব দৃষ্টি এই অনর্থের যূলে। জীবনকে খগ্ড-ছিন্ন 
ক'রে দেখলে সংকীর্ণতা আসবেই। 

মানবগ্রীতি ও সহযোগিতা শিক্ষার অন্ততম লক্ষ্য হলেও আজ তার 
উপযোগিতা সম্বন্ধে বিভ্ৰম দেখা দিয়েছে । শিক্ষকরা অনেকেই জানেন না 
শিক্ষার মাধ্যমে তীর! শিক্ষার্থীকে কি দিতে চান। তাই প্রথমেই শিক্ষার 
লক্ষ্য নিরূপণ করা প্রয়োজন । আর সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হ’লে 
যে অনুকুল পরিবেশের প্রয়োজন তা স্থষ্টি করতে হবে। শৈশব থেকেই 
জীবনের শিক্ষা শুরু । উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এই স্তরেই শিক্ষার বীজ 
বুনতে হবে । 

আজকের শিক্ষার দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে একটা পরিবর্তনের 


'ঢেউ। চারদিকে যেন একটা বিপ্লব দেখা দিয়েছে। প্রাচীন শিক্ষার বুনিয়াদ 


ধ্বসে পড়েছে। শিক্ষাজগতে এই যে ভাঙাগড়া চলেছে তার মূলে আছে 
মানুষের গতিশীল মন। যুগের অভিব্যক্তি ও শিক্ষা তাই লক্ষ্য 
করবার মতো] । 
বহুদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খল আজ টুটেছে। কিন্তু সমস্তার যেন 
শেষ নেই। যেন নতুন ক'রে আমরা সমস্তা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে পড়েছি । 
আগে যে সমস্ত! ছিল না তা নয়__তবে তা মেটাবার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ ৷ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। এটা কম 


আনন্দের কথা নয় যে, আজ আমাদের চেতনা এসেছে শিক্ষা-সমস্তা সম্পর্কে ৷ 
সমাধানের পক্ষে এ বোধ হয় প্রথম ধাপ। 

এ কথা ঠিক যে, পরিবর্তনের প্লাবন কিছুটা বিহ্বলতা জাগাবেই । এতে 
হতাশ হবার কিছু নেই। আজ আমরা বুঝতে চাইছি আমাদের শিক্ষার 
লক্ষ্য কি? মানুষ গড়া, না তথ্য পরিবেশন করা? মনের কোণে অসংখ্য 
প্রশ্ন এসে ভিড় করে। সত্যিই শিক্ষার উদ্দেশ্যের পথে আমর 
ই আমর! কতখানি পা 


' একটা কথা মানতেই হবে যে, আমরা! আজও আমাদের দেশের এবং 


২৬৪ শিক্ষার চারদিক 


জাতির সত্যিকারের প্রয়োজন বুঝতে শিখিনি। বিদেশী শিক্ষার যেটুকু 
ভালো ও ফলপ্রসূ তাকে গ্রহণ করতে আমাদের কুষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। 
তবে বিলিতি ছাচে শিক্ষাকে ঢাললেই আমাদের দায়িত্ব-ুক্তি ঘটবে না। 
আবার অকারণ দেশপ্রেমের উচ্ছাস আমাদের যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্ত- 
বোধকে যেন খণ্ডিত না করে। 

আজকাল একটা রেওয়াজ হয়েছে__যা কিছু হচ্ছে তাকে তীব্রভাবে * 
সমালোচনা করা | সমালোচনার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, তবে সঙ্গে 
সঙ্গে দেখতে হবে তা যেন স্থষ্টির প্রসারকে রুদ্ধ ক'রে না দেয়। শিক্ষার 
ক্ষেত্রে আজ নানা গবেষণা চলেছে । হয়তো এগুলি যথেষ্ট নয়_আরও অনেক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। তবে সেগুলিকে উদ্দেশ্টমূলক ক'রে 
তুলতে হবে। তবেই তার সার্থকতা আসবে । 

প্রাথমিক শিক্ষা-_শিক্ষার স্তর-বিন্যাসের দিকে প্রথমেই আমাদের 
দৃষ্টি পড়ে। শৈশব থেকে শুরু ক'রে পূর্ণ বয়স পর্যন্ত শিক্ষার যে ভিন্ন ভিন্ন 
স্তর বর্তমানে প্রবর্তিত হয়েছে সেগুলির উপযোগিত। সম্পর্কে প্রথমেই মনে 
প্রশ্ন জাগে। শৈশবই জীবনের স্বর্ণযুগ ; সারা জীবনের ভিত্তি স্থাপনের 
আয়োজন এই শৈশবে। দুঃখের কথা এই যে, আমাদের শৈশবের শিক্ষা- 
ব্যবস্থার দিকে এখনও ওদাসীন্ত রয়ে গেছে । তাই প্রাথমিক শিক্ষা-স্তরে যে 
দৈঘ্য ও ত্রুটি রয়ে গেছে তার পরিণতি ভয়াবহ। অঙ্কুরেই উপযুক্ত সিঞ্চন 
ও প্রতিপালন ন! হলে পরবর্তী স্তরের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হবারই 
সম্ভাবনা । বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা কি তা কারও অজানা 
নেই। শিশুদের সেই স্তরে ন! হয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ, না! হয় জ্ঞান-সঞ্চয় । 
যে পাথেয় পাচবছর ধ'রে অজিত হয়, তা মাধ্যমিক স্তরে পৌছবার পক্ষে 
খুবই সামান্ত। ফলে, গোড়াতেই গলদ থেকে যায়। তারপর ক্রমশই 
সেই ক্রটি নানাভাবে ভাঙ্গন ধরাতে থাকে। 

প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর ছুটির মধ্যে সংহতির অভাব 
প্রকট। তার কারণও যথেষ্ট । প্রথমত, প্রাথমিক শিক্ষার মান নানা কারণে 
এখনও অনির্দিষ্ট । এই স্তরের শেষে শিক্ষার্থীর পরীক্ষার বৈতরণী পার হবার 
প্রশ্ন থাকলেও পারের কড়ি সংগ্রহ করতে তাদের বিশেষ অস্্রবিধা হয় না: 
কোনোমতে তারা যখন তীরে পৌছোয় তখন তাদের সামনে পড়ে বাণীর 


আমাদের সমাজ-সমস্তা ও শিক্ষা ২৬৫ 


বিরাট দেউল । প্রবেশাধিকার মিললেও সেখানে প্রসাদ পাওয়া ভাগ্যের 
কথা । মাধ্যমিক ও উপমাধ্যমিক বাণীনিকেতনে এসে শিক্ষার্থীদের মনে 
সংকোচ জাগে। যে সামান্ত পাথেয় তারা নিয়ে আসে তা তাদের মধ্যে 
প্রত্যয় আনতে পারে না। 

বুনিয়াদী শিক্ষা-_এই ছুই স্তরের পাশাপাশি আরও কয়েকটি শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছে বিরাট সংকল্প নিয়ে। সেগুলি বুনিয়াদি বিদ্যালয় । 
শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটা অখণ্ড যোগ সাধন করাই হচ্ছে এই সব 
শিক্ষায়তনের মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার আয়োজন যেন 
একপেশে হয়ে আছে। মাধ্যমিক শিক্ষার ধারার সঙ্গে এই ধারার 
মিলনের পথে কয়েকটি বাধা এসে দড়িয়েছে। এই ছুটি ধারার মধ্যে 
মিলন ঘটাতে হ'লে বুনিয়াদী শিক্ষার কিছু রদবদল করতে হবে। তেমনি 
সম্ভবস্থলে মাধ্যমিক শিক্ষাধারাকে কিছুটা ক্রিয়াকেন্দ্রিক করতে হবে। 

আজ বুনিয়াদী শিক্ষার বিপক্ষে অনেক সমালোচনাই শোনা যায়। 
অবশ্য সমস্ত৷ আছে ব'লেই সমালোচনা । .একদিকে যান্ত্রিকতার প্রসার; 
অন্যদিকে প্রাচীন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা,_এই ছুই-এর মধ্যে 
সামগ্রস্ত রাখা সমস্তা বৈকি? 

মাধ্যমিক শিক্ষা-_এখন দেখা যাক, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কি কি 
সমস্তা আজ মাথা উঁচু ক'রে দাড়িয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে, শিক্ষার্থীকে 
কেন্দ্র ক'রে সমস্তাগুলির কথা। ভগ্ন স্বাস্থ্য; মুখে বিষাদের ছায়া» প্রাণে 
হতাশ! নিয়ে তারা বিদ্যালয়ে আসে । কারও ব| নিষ্ঠ! হারিয়ে গেছে, কারও 
বা জীবনের সব কিছু আশা-আকাজ্ফ1। অধ্যবসায় বা একাগ্রতার একান্ত 
অভাবে কোনো! বিষয়ে সাফল্য অর্জন করা শিক্ষার্থীর পক্ষে তখন দুর হয়ে 
ওঠে । এ ছাড়া আবেগগত সমস্তাও নানা সংঘাতের স্থ্টি করে । অনেক 
সময় অস্বাস্থ্যকর গৃহপরিবেশও নানা সমস্তা ডেকে আনে । ফলে, ব্যক্তিত্বের 
পূর্ণ বিকাশ হওয়া তে দুরের কথা, মানসিক বৈকল্য ও আচরণগত বৈষম্যই 
উগ্র হয়ে দেখা দেয়। শ্রেণীপাঠনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে ক্রমশই 
এই ধরনের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে । এতে সমস্তা আরও জটিল হয়। 

বিক্ষিপ্ত মন ও আদর্শহীন জীবনযাত্রা নিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে আসে তখন শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে তাদের অগ্রগতি আশ! 


২৬৬ শিক্ষার চারদিক 


করাই বৃথা । পটভূমিকা ও পাথেয় দু'দিক দিয়েই যে দৈত্য থেকে যায় তা 
কিছুতেই' ঘোচানো যায় না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠাসূচীর বৈচিত্র্য 
আনা হচ্ছে ঠিকই, তবে পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত উপকরণকেও সমৃদ্ধ 
করা দরকার । 

সামগ্রিক বিদ্যালয় পরিবেশ এখনো সংকীর্ণ ; শিক্ষণের উপকরণও 
সামান্য । তারপর, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্রাতীত। তাই শ্রেণীপাঠনকে 
কার্যকরী কর! সাধারণ শিক্ষকের সাব্যাতীত হয়ে দ্রাড়ায়। শ্রেণীতে যারা 
সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না, সেসব শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটাবার কোনো 
চেষ্টাই হয় না। এতে শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক অপচয় বেড়েই চলেছে। 


শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে যেমন অগণিত সমস্ত তেমনি[শিক্ষককে কেন্দ্র ক'রে 
সমস্তাও কম নয়। শিক্ষকই শিক্ষাতরণীর কর্ণার | সেই তরণীকে নিরাপদে 
পার করার দায়িত্ব তারই । পথে তরঙ্গ, ঝঞ্জা আরও কত দুর্যোগ । তাই খারা 
শিক্ষাত্রতী তাদের প্রাণ-মন সবই উদ্দিষ্ হবে সেই একই লক্ষ্যের দিকে । 
জনকল্যাণ ও শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যৎ তাদেরই হাতে । তাই প্রথম 
প্রয়োজন শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব ও সুস্থ দুটিঙ্গি। পুথিগত বিদ্যার উপরই 
শিক্ষণের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, নির্ভর করে শিক্ষকের দরদী 
মনোভাবের উপর। ধারা শিক্ষকের মহান্‌ ব্রত উদ্যাপন করবার প্রশ্মাসী, 
তাদের প্রথম পাথেয় হ'ল ত্যাগ, সংযম ও নিষ্ঠা। এগুলির অভাব ঘটলে 
ব্রত পালন অপূর্ণ থেকে যাবে । দুঃখের বিষয়, ধারা আজ এই জ্ঞানযজ্ঞের 
হোতা হ'তে চলেছেন তাদের অনেকের মধ্যে সে প্রেরণা ও আদর্শের 
অভাব । কর্ণজগতে লক্ষাহীনভাবে ঘুরতেপ্বুরতে হয়তো-প্রাণধারণের জন্য 
তারা শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। মন ও মনন-এর কোঁনো দিক দিয়ে 
কোনো প্রস্ততি না নিয়ে এই বিরাট দায়িত্ব নিতে তার! অগ্রসর হন। ফলে, 
শিক্ষণের আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হন; জীবন নৈরাশ্যে ভ'রে ওঠে। 
বিড়ম্বনা ও সংঘাত শুরু হয় নানা স্তরে। কিন্ত আজও এমন সব শিক্ষকের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ধারা শিক্ষার্থীদের সজীব-প্রাণের সংস্পর্শে এসে 
শিক্ষকতার মধ্যে প্রচুর আনন্দ পান-_-আর সেই আনন্দই হয় তাঁদের জীবনের 
একটি বিশেষ উপভীব্য। আবার এমন অনেকে আছেন যার! সেই 


আমাদের সমাজ-সমস্তা ও শিক্ষা ২৬৭. 


আনন্দটুকু সংগ্রহ ক'রে নিতে পারেন না। কেবল কারখানার কর্মীর মতো 
দিন যাপনের গ্রানি তাঁরা বহন করেন। বিদ্যা ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যশালায় 
তাদের ভূমিকা সমাজে নান! সমস্যা ডেকে আনে । হৃদয়-বিনিময়ের অভাবে 
শিক্ষাদানের আনন্দরস যায় শুকিয়ে । 

অনেকে হয়তো এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বলবেন 
“আমাদেরও ঘর সংসার আছে-_শুধূ আদর্শ নিয়ে বসে থাকলেই তো! চলবে 
না।” তাদের এই অভিযোগের সত্তর দেওয়া হয়তো কঠিন, তবে একথা 
বলা যায় যে, যখন শিক্ষকত৷ ব্রত নেওয়াই হয়েছে তখন তা থেকে 
যতটা আনন্দ পাওয়া যায় তা সংগ্রহ কারে নিতে দোষ কি? মনকে নৈরাশ্যে 
ও ক্ষোভে দলিত ক'রে কি কিছু উপরি-পাওনা মিলবে ? বরং নিজেদের 
প্রয়োজনীয়তাকে ত্যাগ ও আদর্শের মধ্য দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারলে একটা নৈতিক শক্তির উদ্ভব হবে__যা রাষ্ট্র ও সমাজকে শিক্ষকদের 
ন্যায্য স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করবে শিক্ষকরাই যে সমাজের মেরুদণ্_-একথা 
তখন স্বীকৃত হবে । তাদের স্বৃখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি রাষ্ট্রের ওঁদাসীহ্য সমাজের 
পক্ষে ক্ষতিকর | এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হবে ১ তবে ধর্মঘট ক'রে 
শিক্ষকদের সমন্ার পূর্ণ সমাধান হবে কি না জানি না। 
-. আজকাল অনেক জায়গায় শিক্ষার্থীরা যে চরম উচ্ছৃ্খলতার পরিচয় 
দিচ্ছে তা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে অনেকাংশে ব্যর্থ ক'রে দিতে চলেছে। 
লেখাপড়া শিখে যদি এত ক্ষোভ, এত সংঘাত, তাহ'লে তা শেখার কি 
দরকার? তার চেয়ে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকুক !__এসব অভিমানের কথা। 
আসল উদ্দেশ্য এতে সফল হবে না । বারা জাতির কর্ণধার তাদের আরও 
স্থির ও দরদী হয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
কেন এত অসন্তোষ, সংঘাত আর শ্রদ্ধাহীনতা ? শিক্ষার্থীদের হৃদয় থেকে 
তবে কি সমস্ত সদ্ধ,ত্তির নির্বাসন ঘটেছে? একথা স্বীকার করতে হবে যে, 
দেশের যাঁরা ভবিষ্যৎ তাদের ত্বদয়রৃত্তির অবমাননা ক'রে ক্ষতি ছাড়া 
লাভ নেই। মানুষের সদ্ধত্তির উপর আশা রাখতে হবে। হয়তো 
শিক্ষার্থীদের পূর্ণ জাগরণ সম্ভব হচ্ছে না, হয়তো বাইরের পরিবেশের নানা. 
প্রভাব শিক্ষার্থীদের স্তৃকুমার বৃত্তির প্রকাশের পথকে রুদ্ধ ক'রে দিতে 
চাইছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের পরাজয় স্বীকার ক'রে নিলে চলবে না।. 


২৬৮ শিক্ষার চারদিক 


সমাজের মেরুদণ্ড যেমন শিক্ষক তেমনি জাতির মেরুদণ্ড হ'ল শিক্ষা, শিক্ষার 
উদ্দেশ্য হ'ল চরিত্র গঠন ও মানবত্বের অধিকারী হ'তে সহায়তা করা। 
এই উদ্দেশ্য থেকে যদি আমরা ক্রমশ দুরে সারে যেতে থাকি তাহ'লে 
পরিণতি কি? 

প্রান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবির এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন,, 
“রোগ কি সেকথা না জানলে যেমন রোগের চিকিৎস। করা চলে না, তেমনি 
ছাত্র-বিক্ষোভের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তার প্রতিকার 
করাও সম্ভব নয়।” তার মতে, শিক্ষার্থীদের অসংযম ও উচ্ছৃঙ্ঘলতার যত 
কারণ রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষকের নেতৃত্ব-লোপ সর্বপ্রধান। রাজনৈতিক: 
আন্দোলনের চক্রাবর্তে শিক্ষকের মর্যাদা কমেছে । যে কোনো! পরিস্থিতিতেই 
শিক্ষকের নেতৃত্ব-লোপ সংকটের স্য্ট করে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন এই 
দুর্শশা তা বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে। বর্তমান সমাজে সর্বত্র যে আধিক 
দুৰ্গতি তার ফলে সংকট আরও ভয়াবহ ও ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে ।' 
দেশের লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের এক বিপুল অংশ জীবনযুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত । 
সেই পরাজয়ের গ্লানি ও তিক্ততা তাদের সমগ্র জীবনকে বিষাক্ত ক'রে তুলছে ।' 

শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শেই শিক্ষার্থীর চেতনলোকের উন্মেষ হবে।' 
জাগবে উদ্দীপনা, জলবে জ্ঞানের দীপ। তাহলেই দেখ| যায়, শিক্ষাব্রত 
নিতে হ'লে ব্যক্তিত্বই পরম পাথেয়। আর সে পাথেয় নিয়ে যাত্রা না করলে 
পদে পদে বিড়ম্বনা। শুধু তাই নয়, শিক্ষকতার প্রতি দরদ ও দৃষ্টিভঙ্গির 
উপর এর অনেকখানি নির্ভর করে। আজ শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
একটা পরীক্ষামূলক মনোভাব শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে । তাই শিক্ষা- 
সমস্তা মেটাবার জন্য নান! পরীক্ষ/-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে । কেন একটি 
ছেলে শ্রেণীতে পিছিয়ে পড়ছে, কেন সে খাপ খাওয়াতে পারছে না__এই 
ধরনের নানা! প্রশ্নের সমাধানের জন্য শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ কর! 
হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, বেশির ভাগ শিক্ষক আজ এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে বঞ্চিত। শিক্ষণের পথে যে পরীক্ষামূলক মনোভাব আনন্দের পাথেয় 
এনে দেবে তা থেকে বঞ্চিত হলে শিক্ষণ গতানুগতিক হয়ে পড়ে। 
আজকের দিনে প্রগতিবাদী মন, সবল ও সুষ্ঠু দৃষ্টিভদ্ি ও আন্তরিকতার 
বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে নৈরাশ্য ও গ্রানি শিক্ষাক্ষেত্রে, 
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আরও অনেক বিপর্যয় স্থপ্রি করছে। হয়তো ব্যক্তিগত নানা কারণে 
জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে গেছে। প্রাণধারণের তাগিদে শুধু দিনযাপনের 
গ্লানি বহন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়েছে। কিন্তু এতে শিক্ষকদের 
নিজেদের যতখানি ক্ষতি না হচ্ছে তার চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে দেশের যারা 
ভবিষ্যৎ সেই সব শিশু-কিশোরদের । 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না ব'লে পারছি না। সম্প্রতি Bertrand 
Russelএর সঙ্গে এই গ্রন্থের লেখকের সৌভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ হয়েছিল । 
শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি দু'একটি কথা বললেন। তার মধ্যে প্রধান হ'ল-_ 
“Teaching is mainly 00108106100” | সত্যই তাই । শিক্ষার 
পেছনে যদি প্রেরণা না থাকে তাহলে তার মূল্য কি! সোনার কাঠির 
মতো! এই প্রেরণাই জাগরণের মন্ত্র বহন ক'রে আনে অজানা থেকে জানার 
দিকে, অভিযান সার্থক হয়ে ওঠে প্রেরণার ফলে। ধারা আজ এই মহান 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের নিজেদের জীবনে যদি প্রেরণার অভাব ঘটে, 
তবে শিক্ষণের ক্ষেত্রে তা আমরা কি ক'রে আশা করতে পারি? এটা 
আজকের একটা বড় সমস্ত৷ । এজন্য চাই নিরলস হৃদয়বান্‌ কর্মী ধাদের 
আছে প্রচুর প্রাণশক্তি আর উদ্দীপনা, ধারা জাগাতে পারবেন ভারতের 
ভাবী নাগরিকদের | জ্ঞানের বাতি জালাতে হ'লে আগে মনের বাতি 
আলতে হবে। 

শিক্ষকদের বহু অধিবেশনে এই গ্রন্থের লেখকের আলোচনার সহযোগ 
হয়েছে। এই সব আলোচনার ভেতর দিয়ে দেখা গেছে, এখনও এমন শিক্ষক 
আছেন ধারা সত্যিই কিছু করতে চান। শুধু যথাযথ নির্দেশ ও প্রেরণার 
অভাবে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। যদিও বা তারা কিছু করবার পরিকল্পনা 
নিতে চান তবুও প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য সহকর্মী শিক্ষকের ওঁদাসীন্তে তা 
রূপ পায় না। এইজন্য ষরকার থেকে প্রধান শিক্ষকদের জন্য বিশেষ 
আলোচনা-চক্র ও শিক্ষা-অধিবেশনের প্রয়োজন । বাধা খাতে চলতে 
চলতে তাদের যে স্থবিরতা এসে গেছে, যে স্থিতিশীল অবস্থায় তারা 
পৌছেছেন ত! প্রগতিবাদের পথে অন্তরায় হয়ে দ্বাড়াচ্ছে। আগে তাকে দূর 
করতে হবে। একটা উদার পরহিতত্রতী মন নিয়ে শিক্ষার জয়যাত্রায় 
এগিয়ে আসতে হবে । সমন্াকে ভয় পেলে চলবে না, সামনে য। আসবে 
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সাহস ক'রে তার মুখোমুখী হতে হবে, সমবায় শক্তিতে তার সমাধান 
খুঁজতে হবে। যুদ্ধের প্রস্তুতি গুরু হয় মনে। মনকে জাগাতে পারলে সেই 
ইচ্ছার বারুদ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে অস্ববিধা হয় না। অবশ্য এর জঅগ্ত 
নিরলম সাধনা চাই, চাই সদাজাগ্রত নির্লোভ মন ও কর্মশক্তি। প্রশ্ন ওঠে 
যে, এই সদ্বৃত্তির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত কি শিক্ষকতা! ব্রত গ্রহণ করা 
উচিত নয়? এর উত্তরে বল! যায়, হ্বদয়ের কিছু মূলধন থাকা চাই, 
একেবারেই রিক্ত হয়ে একাজে নামলে চলবে না। 

শিক্ষাবিদের অসন্তোষের আরও অনেক কারণ আছে। প্রথমত» 
শিক্ষার নিরানন্দ পরিবেশ, শিক্ষকদের প্রতি রাষ্ট্রের দা সীন্ত ও শিক্ষাপদ্ধতির 
ক্রট। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষ| | - শিক্ষার্থী কেবল পুঁথিগত তথ্য সংগ্রহ 
ক'রে ক্ষান্ত হয়; বৃদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির বদলে তথ্যের ভারে মন আচ্ছন্ন হয়। 
ফলে, শিক্ষার সৰ্বাঙ্গীন লক্ষ্য ব্যাহত হয় £ Development of heart and 
hand—এই যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয় তবে গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থায়৷ 
আমাদের কতখানি অগ্রগতি হ'চ্ছে তা ভেবে দেখবার মতে|। সত্যি কথা 
বলতে কি, আজকের শিক্ষা মানুষকে অহঙ্কারী, ক'রে তুলেছে। হৃদয়ের 
প্রসার সেখানে সংকুচিত। দেহের ও মনের পুষ্টি ও শক্তি কোনোটাই এই 
শিক্ষার কল্যাণে সম্ভব হ'য়ে উঠছে না । বোধের সমস্তা তো! দূরের কথা” 
সাধারণ অন্ুশীলন-শক্তি ব| বিচারবুদ্ধি বিকাশের জন্য যে শিক্ষার দরকার 
তাও আজকের শিক্ষায় সম্ভব হয়ে উঠছে না। এটা কম সমস্তা নয় ।' 
সমস্তাগুলে। মোটামুটি অনেকেরই জানা আছে কিন্তু তার সমাধান দিতে 
গিয়ে শিক্ষকদের পরাজয় মানতে হয়। সাহস ক'রে কোনো কিছু প্রত্যয়ের 
সঙ্গে বল! বেশ কঠিন। এর জন্য চাই স্বচ্ছ দৃষ্টি, জীবনদর্শিত| ও শিক্ষার 
প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি । 

সমন্তার সমাধান করতে হলে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে শিক্ষার্থীদের 
প্রয়োজনের দিকে । যদি শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মন সমৃদ্ধ হয়, অজানা 
থেকে জানার পথে যাত্রা যদি সার্থক হয়, তবে জ্ঞান ছাড়াও আর একটা 
সম্পদ তার! লাভ করবে । সেট! হ'ল তৃপ্তি। এই তৃপ্তির প্রাসাদে মন 
যখন ত'রে উঠবে তখন সমস্যার মুখোশ খ'সে যাবে, জীবনে একটা দিগ্দর্শন 
ঘটবে। যে পথ বেয়ে প্রতিটি শিশু-কিশোর পরিণতি লাভ করতে পারে 
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তাকে প্রশস্ত করতে হ’লে সর্বপ্রথমে চাই স্থপরিকল্পনা। পাঠ্যসূচী,. 
পরীক্ষা-ব্যবস্থা, বিদ্যালয়-পরিবেশ, শিক্ষণ-পদ্ধতি_সবকিছুই উদ্দেশ্বমুখী না 
করতে পারলে সমস্তা থেকেই যাবে। 

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে মূল সমস্তার কথা আলোচনা করা হ’ল ৷' 
এ ছাড়া আরও অনেক সমস্তা ভিড় ক'রে আছে। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার 
যে, শিক্ষার যতগুলি উপাদান আছে তার মানবিক উপাদান হ'ল শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থী। তাই তাদেরকে কেন্দ্র ক'রে অন্যান্য সব উপাদানকে উদ্দেশ্যের 
অভিমুখী ক'রে তুলতে হবে। যেমন ধরা যাক, শিক্ষা-পরিবেশ। শিক্ষা 
পরিবেশ বলতে বিদ্যালয়ের আসবাব-পত্র থেকে শুরু ক'রে খেলাধুলোর 
সরঞ্জাম পর্যন্ত সব কিছুই বোঝায় । শিক্ষাক্ষেত্রে তার মূল্য কম নয়। 

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পাঠ্যসূচী শিক্ষার একটি বিশেষ 
উপাদান। পাঠ্যসুচীর লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করা। 
যেসব তথ্য বহু দিনের সাধনার ফলে লিপিবদ্ধ আছে”_যে জ্ঞানের ভাণ্ডার 
গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ আছে তাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরার মধ্যেই 
তার সার্থকতা । তবে দেখতে হবে যে, এই সব তথ্য থেকে রস আহরণ 
করবার মতো শক্তি ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর সঞ্চয় করেছে কি না। 
শিক্ষার্থীদের বয়স, অভিজ্ঞতা ও পটভুমিকা অনুযায়ী পাঠ্যসূচী নির্ধারিত 
হওয়। উচিত। তা না হ'লে তা থেকে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। 
তাই মানসিক স্তর অনুযায়ী পাঠ্যসূচীর প্রণয়নের উপযোগিতাকে 
স্বীকার করতেই হবে। আজকের দিনে পাঠ্যসূচী নিয়ে বহু মাতামাতি 
শুরু হয়েছে। কি ক'রে তার বিস্তার সাধন করা যায়, কি ভাবে' 
প্রতিটি বিষয়ে গভীর দৃষ্টি জন্মানো যায়_-এই হ'ল পাঠ্যসূচী 
প্রণেতাদের চিন্তা । দুঃখের বিষয়, পাঠ্যসূচীই তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা 
দিয়েছে, তার মূল উদ্দেশ্য নয়। এই সব আয়োজনের সার্থকতা কতটুকু যদি 
শিক্ষার্থী তাকে গ্রহণ করতে ন! পারে, যদি তার মননশীলতাকে সমৃদ্ধ করতে 
না পারে? অনেকে হয়তো পাশ্চাত্য দেশের বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসুচীর, 
নজীর দেবেন | কিন্তু তাদের ভুললে চলবে না! যে, “Hast is Rast and 
০৪৮৪ West” অর্থাৎ পশ্চিমের জানলা দিয়ে পৃবের দিকে তাকানো! 
সম্ভব নয়। পশ্চিমী সভ্যতায় যে শিক্ষা-ব্যবস্থাঃ যে গৃহ-পরিবেশ, যে শিক্ষা 
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আয়োজন বর্তমান, আমাদের দেশে তার কতটুকু দেখতে পাই? শীর্ণ দেহ, জীর্ণ 
পরিবেশ, রিক্ত মন, মুখে বিষাদের ছায়া নিয়ে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী আবপেটা 
খেয়ে পল্লী অঞ্চলে বিদ্যালয়ের দিকে পা বাড়ায়। তারপর বিদ্যালয়ের অবস্থা 
কারও অজানা নেই । কোথাও ভগ্রদশ|, কোথাও বা পর্ণকুটির, কোথাও 
বর্ষার দিনে দুর্দশার সীমা থাকে না। বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, ম্যাপ, গ্লোব 
হয়তে৷ কোনোকালে কেনা হয়েছিল, এখন আর সেগুলো চেনা যায় না । এই 
দীনহীন পরিবেশের মধ্যে আমরা আশা করছি আমাদের দেশের শিশু- 
কিশোর পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাল রেখে চলবে ! এটা কতটা বাস্তব তা শিক্ষা- 
ক্ষেত্রের অধিনায়করাই বলতে পারেন। অবশ্য অনেকে বলবেন, আমাদের 
দেশে কি মনীষার অভ্যুদয় হয়নি ? বলবেন, তবে কি আমরা সব আশ! 
ছেড়ে'দেব? মনীষার অভ্যুদয় হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তাদের ক্ষেত্র ছিল 
আলাদা । প্রতিভার স্ফুরণ সবখানেই সম্ভব । সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে যারা জন্মেছে 
আজ তাদের কথাই বেশি ক'রে ভাবতে হবে। কারণ দেশ বলতে আমর! 
সাধারণ মানুষ বুঝি। আর আশা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে একথা বলা 
চলে যে, আশাকে ফলবতী করতে হলে শিক্ষার উপাদানগুলির মধ্যে 
আনতে হবে সামঞ্জস্য ও সংহতি। বর্তমান পাঠ্যসূচী এই সব ত্রুটি থেকে 
মুক্ত নয় একথা অস্বীকার করা বৃথা । পাঠ্যসূচীর তথ্যের বোঝা কিশোরদের 
কমনীয় বৃত্তি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশকে ব্যাহত করছে কি না কে বলতে পারে! 
যদি ব্যক্তিত্বের বিকাশ, অন্তদ্রষ্টি ও মননশীলতার সঙ্গে তথ্যকে অনুশীলনের 
দিকে উদ্দিষ্ট করা না যায় তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা যায় না। 
ভিন্ন শাখার বিগ্ভালয়গুলোয় আজ যে পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন করা হয়েছে তার 
যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও বিস্তার আছে, কিন্তু সংহতি নেই। কেবল পাঠ্যসূচীর 
উপর দোষারোপ করলে চলবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সরঞ্জাম, শিক্ষণ-পদ্ধতি, 
সবার উপরে শিক্ষকদের সাফল্যও অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে । এই 
পাঠ্যসুচীকেই বিভিন্ন এককে (7:16) ভাগ ক'রে কোন বিষয়কে কি ভাবে 
পরিবেশন কর! যাবে, তার জন্য কি শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে 
এবং কি কি শিক্ষার উপকরণ তার! জন্য অপরিহার্ধ ইত্যাদি বিচার ক'রে 
এমনি একটা! পরিকল্পনা নিলে যথেষ্ট সফলের সম্ভাবনা আছে। সেই পরি- 
কল্পনার সঙ্গে বিদ্যালয়ের: সামগ্রিক সময়-সূচীর একটা! সামগ্রস্য রাখাও 
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দরকার । অনেক সময় দেখা যায় যে, একটা বিষয়কে পৃথক পৃথক ভাবে 
ছুটি ঘণ্টায় না পড়িয়ে একাদিক্রমে ছুঘন্টা পড়ালে শ্রেণীপাঠন আরও 
বেশি ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে । অবশ্য এর জন্য চাই বিষয়বস্তর বিন্যাস ও 
অন্য বিষয়ের সঙ্গে তার যোজনা । 


. সব চেয়ে বড় কথা এই যে, অনেক বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়েছে, বহু 
ইমারত গ'ড়ে উঠেছে, শিশ্ষা-সরঞ্জামও এসেছে। কিন্তু উপযুক্ত বিষয়- 
শিক্ষকের অভাবে সব কিছুই অচল হয়ে পড়ছে । অব্যবহারের ফলে শিক্ষা- 
সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে বহুবিধ অপচয় তো হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের 
ভবিষ্যৎ জীবনও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে । উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি না ক'রে 
শিক্ষার এই বিরাট পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার চেষ্টা কতখানি 
অন্তদ্র্টির পরিচায়ক এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। বিদ্ভালয়-পরিবেশের কথা 
বলতে গেলে বলতে হয় যে, সাধারণত সেখানে দৈন্য যেমন আছে, তেমনি 
আছে মানুষের হাতে গড়া সংঘাত । প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে, 
শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যে, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে, এমন কি শিক্ষক 
ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অস্বাস্থ্যকর সংঘাতের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায় তা 
খুবই নৈৱাশ্যজনক ৷ তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, কেবল শিক্ষার উপকরণের 
মধ্যেই দৈত্য লুকিয়ে নেই, দৈন্য মানুষের মনে । তা না হ'লে এত সংঘর্ষ 
কেন? আজ শিক্ষক-সম্প্রদীয়কে এই সমস্তার সমাধানে অগ্রণী হতে হবে। 


তাঁদের অকলুষ নেতৃত্ব আজ একান্তভাবে কাম্য । এতে সমন্তার আংশিক 
সমাধান নিশ্চয়ই হবে। 


আরও কয়েকটি সমস্তা এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যেমন অনেক 
বিদ্যালয়েই পাঠাগার ও 'ল্যাবরেটরি নেই বললেই চলে। এমন কি 
স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য বিদ্যালয়ে মুক্ত অঙ্গনও নেই। সংকীর্ণ রুদ্ধ 
পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও উপকরণের দৈত্ত--সব কিছু মিলে ষে 
পরিবেশের স্থনি হয়েছে তা আর যাই হোক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত 
বিকাশের উপযোগী মোটেই নয়। অথচ শিক্ষার্থীদের রুচি, প্রবণতা 
৩, ব্যক্তিত্বের নানাদিক দেখতে হলে কেবল শ্রেণীপাঠন হলে 


(9 ieular ) ক্রিয়ার ই চলতে লা; 
0-curricular ক্রয়ার মাধ্যমে প্রতি 
B.S. ০.8 যঃ শিক্ষার্থীকে 
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আত্মবিস্তারের স্বযোগ দিতে হবে । আর তা সম্ভব হয়ে ওঠে যদি কয়েকজন 
শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতায় উৎসাহী মনোভাব নিয়ে কিছু কিছু 
খেলাধূলো+ আলোচনা-সভা» বক্তৃতা ও শিক্ষা-শিবিরের আয়োজন করেন। 

এইভাবে পাঠ্যসূচী ও অন্যান্য কার্যক্রমকে বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করতে 
হবে; সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-পদ্ধতিকেও অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে 
হবে। কোনো বাধাধরা শিক্ষাপদ্ধতি আকড়ে থাকলে চলবে না| 
শিক্ষার্থীর বয়সের স্তর, মানসিক অবস্থা, বিষয়বস্ত ও শ্রেণী-পরিবেশ 
অনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী তৈরি করা দরকার । কখনো প্রশ্নোভরের মাধ্যমে, 
কখনো বা আলোচনা! ও বক্তৃতার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর পরিবেশন সহজ হয়ে 
ওঠে। শ্রাব্য-চাক্ষুষ-সহায়তার কথা আজ খুব বেশি শোনা যায়। 
আমাদের বিদ্যালয়-পরিবেশে তা কতখানি সম্ভব ভেবে দেখতে হবে) 
একথা বলা যায় যে, শিক্ষক যদি সজাগ ও সপ্রতিভ হন তবে তিনি শ্রেণী- 
পাঠনের সময় কিছু কিছু চার্ট, নক্স! ব! ছবি শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে প্রয়োগ করতে 
পারেন। তবে সেগুলো পাঠনের পরিপোষক হবে কিনা দেখতে হবে 
অনর্থক আডম্বর বাড়িয়ে অনেক সময়ে বিপরীত ফলই দেখা দেয় । 

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থ। অনেকট| পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে দাড়িয়েছে, যেন' 
সকলের উদ্দেশ্য কি ক'রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। শিক্ষার্থীর মন শুধু 
এ দিকেই, শিক্ষকেরও ততোধিক । কোনো! বিদ্যালয়ে যদি পরীক্ষার ফল 
খারাপ হয় তবে শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষককেই দায়ী করা হয় বেশি । বিচার 
করলে দেখা যায় যে, প্রকৃত জ্ঞানের দিক থেকে আমরা লক্ষ্যভ্র্ট হচ্ছি। 
যেখানে সত্যিকারের ধ্যান-ধারণ|, যেখানে প্রজ্ঞা, সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছি 
না। এর চেয়ে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় আর কি হতে পারে? যতদিন পরীক্ষা- 
ব্যবস্থা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের অভিমুখী না হচ্ছে, ততদিন এই সব সমস্যা 
আমাদের শিক্ষকদের কাছে কাটার মতো বি'ধতে থাকবে । তাই শিক্ষকদের 
প্রাথমিক কাজ হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্যকে ঠিক ভাবে নিরূপণ করা ও বাস্তবের' 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে নিয়ন্ত্রিত করা । তারপর শিক্ষার আর যা কিছু 
উপাদান আছে সবগুলিকে সেই উদ্দেশ্যের দিকে নিয়োজিত করা | কি ভাবে 


তা সম্ভব হবে, তা এককথায় বলা চলে না। এর জন্ত চাই চিন্তা, বিশ্লেষণ ও. 
সুষ্ঠু পরিকল্পনা । 
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যেসব সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রকে কণ্টকিত ক'রে রেখেছে সেগুলি সম্বন্ধে 
বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে £ 

স্থান বা পরিসর-_বিগ্বালয়ে বিস্তৃত পরিসর স্বশিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের 
বিকাশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী হেসে-খেলে 
স্বাধীনভাবে চলাফের!| করতে পারে এমনি পরিসরের ব্যবস্থা না থাকলে 
সে অস্বস্তি অনুভব করে। আত্মপ্রসারের পথে পরিসরের দাম অনেক- 
খানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় খুব কম বিদ্যালয়ে পরিসর পর্যাপ্ত । 
তাই পরিবেশও অনুকূল নয়। তাছাড়া বিভিন্ন শাখাযুক্ত বিগ্যালয়গুলিতে 
যে বিচিত্র আয়োজন করা হয়েছে বা হচ্ছে তা উপযুক্ত পরিসরের অভাবে 
সার্থক হয়ে উঠছে না। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে যন্ত্রপাতি ও 
শিক্ষার উপকরণ ত্ুপীকৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, জায়গার অভাবে তাদের 
সদ্ব্যবহার হচ্ছে নাঁ। অনেক ক্ষেত্রে স্থানাভাবে ল্যাবরেটরী, পাঠাগার ও 
অনুরূপ বিষয়-কক্ষ (১8৮1৩০% 7২০০) খোলা! সম্ভবপর হয় না। বিশেষত, 
শহরের বিদ্বালয়গুলিতে স্থানাভাবের এই সমস্া খুবই জটিল। অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনো কোনো শাখায় ভ্তি হবার জন শিক্ষার্থীর 
সংখ্যা এত বেশি হয় যে, বিদ্যালয় তাদের নিতে পারে না। স্থানাভাব এর 
অন্যতম কারণ। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বিদ্যালয়ের কেবল শোভাবর্ধনই করে না, 
শিক্ষার্থীদের আত্ম-উন্মোচনের পথেও সহায়তা করে। খেলাধুলোর মাঠ, 
ফল-ফুলের বাগিচা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আনন্দময় ক'রে তোলে । 

বিদ্যালয়ের প্রতি আজকাল শিক্ষার্থীদের দরদ নেই বললেই চলে। 
বিদ্যালয় তাদের কাছে কারাগারের মতো । এর অন্ততম কারণ, বিদ্যালয়কে 
তাদের ভালো লাগে না। এমন কোনো হবখকর পরিবেশ বিদ্যালয়- 
জীবনে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে যেখানে গেলে তাদের প্রাণ আনন্দে 
দুলতে থাকবে । এই বিদ্যালয়কে ভালোবাসতে না পারার জন্তেই 
শিক্ষার্থ-জীবনে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খল! । বিদ্ালয়-পালানো! শিক্ষার্থীর 
সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। প্রেক্ষাগৃহের দ্বারে শিক্ষার্থীদের ভিড় ক্রমশই 
জমে উঠছে। মনে হয়, সাধ্যমতো বিদ্যালয় পরিবেশকে বৈচিত্র্যময় ও 


ঈন্দর ক'রে তুলতে পারলে এই আয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা 
পাওয়া যেতে পারে। i 


২৭৬ শিক্ষার চারদিক 


আবার শহরে এমন অনেক বিদ্যালয় আছে যেখানে স্থানের অভাব 
নেই, অথচ আবর্জনার স্তুপ, ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের মেলা। এই সব 
আবর্জনা দূর ক'রে সেখানে ছোটখাটো ‘হরি ক্লাব" 07০2১ 010) করা 
বা জায়গাটি ছবি দিয়ে সাজিয়ে রাখা চলে। একটু প্রেরণা পেলে এই 
কাজে শিক্ষার্থীরাই অগ্রগামী হ'তে পারে । এ ছাড়া অনেক সময় দেখ! 
যায়, চেয়ার-সাজানোর দোষে চলা-ফেরার স্থান থাকে ন|। সেখানে অবস্থ! 
অনুযায়ী মাঝে মাঝে আসবাবপত্রের পুনধিত্তাস করলে শ্রেণীকক্ষের রূপ 
পালটে যায়। স্থান বা পরিসরের অভাবই শিক্ষার্থীর মনে আনন্দ 
সারের একমাত্র বাধা নয়। সজীব প্রাণের স্পর্শ পেলে সংকীর্ণ পরিসরও 
বৈচিত্র্যময় ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । 

আয়োজন--আয়োজন বলতে অনেক কিছুই বোঝায় । আসবাবপত্র 
থেকে শুরু ক'রে যন্ত্রপাতি, গ্লোব, ম্যাপ, চার্ট প্রভৃতি সবকিছু শিক্ষার 
উপকরণই বিদ্যালয়ের আয়োজনের অন্তভুক্তি। শিক্ষায় শ্রাব্য-চাক্ষুষ-সহায়ত৷ 
(Audio-Visual Aids). প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ অনেক বেড়ে 
গেছে_যেমন প্রোজেক্টর, এপিডায়োস্কোপ ইত্যাদি । কিন্তু কটা স্কুলে এই 
সব উপকরণ রাখা সম্ভবপর হয়? বহু বিদ্যালয়ে ভালো ব্ল্যাকবোর্ডই নেই। 
‘কোথাও ম্যাপ জীর্ণ হয়ে পড়েছে, গ্লোব গোলাকার রূপ হারিয়ে বিচিত্র রূপ 
নিয়েছে, অথচ তাদের. সত্তা বিদ্যালয় থেকে বিলুপ্ত হয়নি। বিদ্যালয়ের 
এই সব সাধারণ দুর্দশার কথ! মনে করলে অন্য দেশের তুলনায় আমাদের 
বিরাট দৈন্য প্রকাশ পায়। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে, উপকরণের 
‘অভাবের চেয়ে উপকরণগুলি কাজে লাগানোর ইচ্ছার অভাবই দৈত্যের 
জন্য মূলত দায়ী | অনেক সময় যত্নের অভাবে বহু মূল্যবান উপকরণ অকালে 
লষ্ট হয়ে যায়। বিজ্ঞান ব! টেকনিক্যাল শাখা যে সব বিগ্ালয়ে প্রবতিত 
হয়েছে, সেখানে শিক্ষার জন্যে যেসব যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা প্রয়োজনানুরূপ নয়। তার চেয়ে বেশি দুঃখের 
‘কথা এই যে, যেগুলি সংগৃহীত হয় তাদের কাজে লাগাঁবার জন্যে যে স্থান ও 
'মাঙ্গৃষের প্রয়োজন, আমাদের অনেক বিগ্যালয়েই তার একান্ত অভাব । ফলে, 
‘ৰহু 'মন্ত্রপাতি ক্রমশই অব্যবহার্ধ হয়ে পড়ছে। এমন অনেক: উপকরণ 
বিদ্যালয়ের বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে যা এক বছরের মধ্যেও শিক্ষক দেখবার 
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সময় পাননি । এই সমস্তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অভিজ্ঞ লোককে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আকর্ষণ কর! সম্ভবপর হচ্ছে না। ফলে, উপযুক্ত মানুষের 
অভাবে প্রচুর উপকরণও নিরর্থক হয়ে উঠছে। মানবিক উপকরণের কথা 
আমরা অনেক সময়ই বিশ্বত হই | 


বাড়ি-ঘর, জিনিসপত্র, সাজ-সরঞ্জাম থাকলেই শিক্ষা সার্থক হয় নাঃ 
শিক্ষকই শিক্ষায়তনের বাশীমূতি। যত দিন শিক্ষার্থী শিক্ষায় আনন্দ না' 
পাবে, শিক্ষক আত্মগ্রানি ও অতৃপ্তি থেকে মুক্তি না পাবেন, শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্টিত না হবে, তত দিন কোনে 
আয়োজনই সার্থকতা লাভ করবে না। কেবল তাই নয়, শিক্ষার্থীদের 
প্রাণের কথাও শিক্ষকদের বুঝতে হবে। বুঝতে, হবে তাদের দুঃখ-কষ্ট । 
অভাব-অনটন-নির্ধাতনের হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে তাদের'। শৈশব 
থেকেই অনেক শিক্ষার্থীর মুখে বিষাদের গ্লানি, চোখে দীপ্তির অভাব, বুকে 
শঙ্কা ও সংশয় | কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা! যাবে, যে গৃহ-পরিবেশে তরী? 
বাস করে তা তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে একেবারেই অনুকুল নয়। 
কারও বা ছু'বেলা ছুমুঠো অন্ন জোটে না, কারও বা পড়বার নিদিষ্ট সময় 
বা স্থান নেই, আবার কোথাও বা অভিভাবকের নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণ 
শিক্ষার্থীর মনকে সংকুচিত ক'রে দেয়। যতদিন না এই ' পরিবেশের' 
সন্তোষজনক পরিবর্তন হয় ততদিন পর্যন্ত শিক্ষার জন্য কোনো আয়োজনই 
স্বফলপ্রদ হবে না। 


শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষক ৃ 


শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকই প্রধান অঙ্গ। শিক্ষককে বাদ দিয়ে কোনো 
আয়োজনই সার্থক হতে পারে ন! ৷ প্রাচীন তপোবনের শিক্ষায় শিক্ষার 
উপকরণ, বিদ্যায়তন ও আসবাবপত্রের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা ছিল না । 
মুক্ত প্রকৃতির কোলে শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থী যে শিক্ষা পেত তাই, 
হ'ত তাদের জীবনের পরম পাখেয়। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের 
আলোকে উদ্ভাসিত হ'ত কিশোর-হৃদয়। এই সব শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে 
ধন্য হ'ত অগণিত শিক্ষার্থী। আজ শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সঙ্গে অঙ্গে 
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শিক্ষার নানা সরঞ্জামের কথা চিন্তা করা হয়েছে, কিন্তু শিক্ষক-সমস্ত| ক্রমশই 
জটিল হয়ে উঠেছে । অথচ বর্তমান পাঠ্যসূচীকে কার্যকরী ক'রে তুলতে হলে 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নিপুণ শিক্ষকের প্রয়োজন । অনেকেই আজ একথা ব'লে 
থাকেন যে, শিক্ষক তৈরি করা যায় না; যারা মনে-প্রাণে শিক্ষক তাদেরই 
কেবল এদিকে আসা উচিত । এ হ'ল আদর্শবাদীর কথা । এমন শিক্ষক 
আজকের দিনে নিতান্ত দুর্লভ বললে ভুল হবে না। মানুষের মন বর্তমান 
পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিয়তই প্রভাবিত হচ্ছে। বাইরের বস্তগৎ 
শিক্ষকের এ আদর্শকে ক্রমশ ম্লান ক'রে দিতে চাইছে। তাছাড়া? ধারা শিক্ষণ- 
ক্ষেত্রে আসছেন তাদের মধ্যে অনেকেরই যোগ্যতার অভাব । এর কারণও 
স্ম্পষ্ট। জীবনের নানা ক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার ক'রে শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকতাকেই অনেকে বরণ করেন । ফলে,আত্মগ্রানি ও হীনতাবোধ শিক্ষকের 
দৃণ্টিভঙ্গিকে বিকৃত ক'রে তোলে । স্বস্থ সবল দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে আর যাই 
চলুক শিক্ষণ-কার্ধ চলে ন| | যেখানে মানুষের মন নিয়ে রাত্রিদিন নাড়াচাড়া” 
সেখানে প্রাণের সজীবতা হারিয়ে ফেলে শিক্ষাদান-কার্য নিতান্ত প্রাণহীন 
হয়। আজ শিক্ষক নিয়োগের জন্য নানা কমিটি ও কমিশন বসছে । তাদের 
হৃপারিশ অনুসারে শিক্ষকও নিযুক্ত হচ্ছেন। কিন্তু সেই হৃপারিশের মাপকাঠি 
কি হবে-_এই নিয়ে এখনও মতবিরোধ আছে। শিক্ষক কোন পরীক্ষায় কি 
* সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন_এটুকু দেখলেই দেখা শেষ হয় না। শুধু 
পুঁথিগত বিদ্যা ও পরীক্ষায় কৃতিত্বই শিক্ষকতায় যোগ্যতা! এনে দেয় না। 
শিক্ষণের মধ্যে সুস্থ দৃণ্টিভঙ্িরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

যদি কেউ শিক্ষার্থীকে ভালোবাসতে না৷ পারেন, যদি কারও পড়াতে 
ভালো! না লাগে, তবে তার শিক্ষকতায় যোগ দেওয়! বিড়ম্বনা মাত্র। সকল 
বিদ্যাবত্ত| সেখানে নিরর্থক । আজ শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে 
তার মূল কারণ হ'ল- সৃষ্ট দর্টিঙ্গিসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব । শিক্ষার্থীর 
মনকে আন্দোলিত ও উন্মোচিত করতে পারার মতো শক্তি ক'জনের 
আছে ! ফলে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছে, মাধুর্ঘের 
বদলে তিক্ততার স্য্ট হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা আচরণ এই 
কারণেই বেড়ে চলেছে। তাই সেদিকে দৃষ্টি রেখেই শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকের 
ভূমিকার কথা মনে রাখতে হবে । 


আমাদের সমাজ-সমস্তা ও শিক্ষা ২৭৯ 


শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার ক্রুটি_আজ শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছে। চারদিকে শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। অনেকের প্রশ্ন, 
স্বল্নকালীন দশমাসের শিক্ষা কি ফল প্রসব করবে? অনেকে অবশ্য 
স্বীকার করেন যে, ঘযা-মাজার মূল্য কিছু আছেই। শিক্ষণ অন্তত এই 
পরিমার্জনকে সম্ভবপর করে । কিন্ত প্রশ্ন হ’ল, শিক্ষক-শিক্ষণের যে ব্যবস্থা 
আজ হয়েছে তা কি যথেষ্ট ? সত্যই কি এই শিক্ষণের ফলে শিক্ষকের 
যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়? মামুলি ধারায় দশমাস কাল কাটিয়ে দিয়ে বিশ্ব 
বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রা লাভ কর! ছাড়া এই শিক্ষণের মূল্য কতখানি? এ 
নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। মনে হয় পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও 
শিক্ষাদান-পদ্ধতির যে সব রীতি শিক্ষণ-ক্ষেত্রে চ'লে আসছে, তার আমুল 
পরিবর্তন দরকার | দেখা গিয়েছে, যেসব শিক্ষক এই সব কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর 
জীবন যাপন করতে আসেন তাদের অনেকেই প্রবীণ ও গার্স্থ্যধর্মে অভিজ্ঞ । 
তাই বহুদিন শিক্ষকতার ফলে যেসব অভ্যাস তাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে 
সেগুলিকে দূর ক'রে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করা তাদের পক্ষে খুবই 
কঠিন হয়ে পড়ে । সাময়িকভাবে পরীক্ষা পাশের জন্য সেগুলিকে কাজে 
লাগাতে চেষ্টা করলেও বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে তাদের অবস্থা আগের মতোই 
হয়। অনেকে বলেন যে, এই সব শিক্ষাপদ্ধতি কেবলমাত্র অনুকুল পরিবেশ ও 
আদর্শ পরিস্থিতির মধ্যে কার্যকরী হতে পারে । একথা আংশিকভাবে সত্য । 

শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠ্যসুচী__কেবল শিক্ষা-পদ্ধতি নয়, পাঠ্যসূচী 
সম্পর্কেও নানা ক্রটি লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রে যে সব পাঠ্যসুচী 
প্রবর্তিত হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা খুব বেশি আছে ব'লে মনে 
হয় না। শিশুকে বুঝতে হলে কেবল শিশু-মনস্তত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই 
চলবে না, শিশুর প্রতি পূর্ণ দরদ নিয়ে শিক্ষককে সুস্থ মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি 
গ্র'ড়ে তুলতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রকে এই ভার নিতে হবে । এজন্তে 
পর্যাপ্ত অবসর থাকার প্রয়োজন। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে জানলেই 
চলবে না। অবস্থাবিশেষে শিক্ষাপ্রণালীকে পরিবর্তিত করতে হবে। 
প্রয়োজন হলে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে। হার্বার্ট 
সাহেব কোন কথা বলে গেছেন, কবে শিক্ষণের পাঁচটি সোপাঁনের 
নির্দেশ দিয়ে গেছেন_শুধু সে কথা মনে রাখলেই শিক্ষাদান কার্য সফল 


২৮০ শিক্ষার চারদিক 


হবে না। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে পাঠ্যসূচী এখনও টিকে রয়েছে 
তার মধ্যে অনেক অসামনঞ্জস্ত, অনেক অসম্পূর্ণতা। এই পাঠ্যসূচীর 
সংস্কার করা তাই একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। পরীক্ষা-পদ্ধতি 
ব্যাপারেও একই কথা বলা চলে। আর একটি সমস্ত! এই সব শিক্ষক- 
শিক্ষণ কেন্দ্রে দেখ! দিয়েছে। খারা শিক্ষণপ্রার্থী হয়ে আসেন, তাদের 
অধিকাংশেরই বিষয়বন্তর জ্ঞান অল্প। এই জন্তে শিক্ষণ-পদ্ধতি জেনে 
বিশেষ কিছু লাভ হয় না। বিষয়বস্তর উপর দখল ন থাকলে উপস্থাপন" 
প্রণালী কাজেই লাগে না। এইজন্যে বিদেশে শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে দীর্ঘতর 
শিক্ষণকালের ব্যবস্থা আছে। দু'একটি কেন্দ্রে তিন বছর ধ'রে শিক্ষণ চলতে 
থাকে। প্রথম বছরে, যিনি যে বিষয়ে পড়াবেন সেই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মাবার 
চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় বছরে, বিষয়টির শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা । 
তৃতীয় বছরে, সেই পদ্ধতির প্রয়োগের ব্যবস্থা শিক্ষণকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলে 
আমাদের দেশে এক বছরের শিক্ষপ-ব্যবস্থায় এই পূর্ণতা আশা করা যায় 
না। যাই হোক, শিক্ষকের মর্যাদা বাড়াতে হলে তার যোগ্যতা বাড়াতে 
ইবে। সমাজে শিক্ষকের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হ'লে আদর্শবোধের 
কথা অস্বীকার করলে চলবে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো দেশেই 
শিক্ষকদের আসন উচ্চে নয়। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে চিরন্তন বিরোধ 
শিক্ষকজীবনে হথম্পষ্ট। এদিকে রাষ্ট্রের অনুকূল দৃষ্টির প্রয়োজন । 


শিক্ষা-ব্যবস্থায় সময়-তালিক। 


যে-কোনো পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন । 
আমাদের বিদ্যায়তনে শিক্ষার্থীদের যেটুকু সময় পড়াশোনার জন্যে নির্দিষ্ট, 
তা ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে ও পাঠ্যসূচী শেষ করার পক্ষে যথেষ্ট কি না, 
এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। বারে। মাসে তেরে পার্বণ, তার উপর রাজনীতি, 
র্মঘট, জন্মতিথি ও মৃত্যুতিথি উদ্যাপন লেগেই আছে। ফলে, বছরের মধ্যে 
যে সময়টুকু পড়াশোনার জন্য পাওয়া যায় তর নিতান্ত অগ্প। এছাড়া, 
কাজেও অনেক অস্থবিধার স্থম্টি হয়। শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, 
পদত্যাগজনিত অস্থবিধা ইত্যাদি অনেক সময়, পূর্ণাঙ্গ সময়-তালিকা! 
প্রণয়নে অইবিধার স্ব করে | বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যেঃ বছরের 


আমাদের ষমাজ-সমস্তা ও শিক্ষা ২৮১ 


যে ক'ঘণ্ট! আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হয়, তাতে বিভিন্ন বিষয়ের 
পাঠ্যসূচী কখনোই সমাপ্ত হতে পারে না। প্রধান শিক্ষকের পক্ষে প্রতি 
বিষয়ের প্রতি বিচার ক'রে সময়-তালিকা! প্রস্তুত এক রকম অসম্ভব 
হয়ে পড়ে । এই সমস্তার সমাধান কোথায়? পল্লীগ্রামে .বন্থ বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকের ঘাটতি লেগে আছে। তার উপর বিষয়বন্তর বোঝা ও প্রতিকূল 
পারিপাশ্বিক অবস্থা । এর মধ্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা দূরে 
থাক, পরীক্ষার জন্তে প্রস্তুতেই অনেক সময় সম্ভবপর হয়ে ওঠে না । 
পময়-তালিক। পরিবর্তনের প্রয়োজন-_এই সব সমন্তার সমাধান 
করতে হলে বিদ্যালয়ের সময়-তালিকার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। দীর্ঘ 
অবকাশগুলির আগে ও পরে বেশ কিছু সময় শিক্ষার্থীদের উত্তেজনায় 
কাটে। আবার, কখনও বা ছুটির আলম্ কাটাতে বেশ কিছুদিন সময় 
কেটে যায়। এতে ছুটির সার্থকতা যায় হারিয়ে। তারপর, যে সময়টিতে 
আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ও ছুটি হয় তারও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন 
করলে ভালে! হয়। অবশ্য আবাসিক বিদ্যালয় হ'লে এই পরিবর্তন 
সহজ হয়। মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক শিক্ষার্থীর সময় নানাভাবে নষ্ট 
হয়। হাট-বাজার দোকান-পসার করতে সকলের কত মূল্যবান সময়ই 
না অতিক্রান্ত হয়ে যায়! আবাসিক বিদ্যালয়ে সকাল থেকেই পাঠ শুরু কর! 
যায় ও তাতে কাজও ভালো হয় ব'লে বিশ্বাস। এখানে দুপুরে 
কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার পড়াশোনা শুরু হতে পারে। এইভাবে 
পড়াশোনার সময় অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য একথা ঠিক নয় 
যে, সারা সময় শিক্ষার্থী পড়াশুনাই করবে । কখনও বা খেলাধুলো, 
কখনও দেহ-চর্চাঃ বা আনন্দ-উৎসবে যোগদান করবে। বিদ্যালয়ের 
কাজ বিগ্ালয়েই শেষ হবে। এই রীতি অনেক জায়গাতে প্রচলিত আছে, 
বিশেষ ক'রে বিদেশে । এতে বিগ্ভালয়-জীবন শিক্ষার্থীর কাছে বৈচিত্র্যময় 
হয়ে ওঠে, বিদ্যালয়কে তারা ভালোবাসতে শেখে । এই'বীতি প্রবর্তনের 
পথে আমাদের দেশে অনেক অস্থবিধা আছে সত্য, কিন্তু আধুনিকভাবে, 
স্থানীয় পরিবেশ ও খতু অনুযায়ী, এই রীতি প্রবর্তন করলে হয়তো স্বফল 
পাওয়া যাবে। এছাড়া সব অঞ্চলে দীর্ঘ ছুটির দিন একই সময়ে নির্দিষ্ট না 
কারে, প্রাকৃতিক অবস্থা ও খতু অনুযায়ী ছুটি নিয়ন্ত্রিত করলেই 
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ভালো হয়। যেমন, স্থদূর পল্লীতে অনেক স্থানেই বর্ষায় এত জল জমে যে 
পথঘাট প্রায় ডুবে যায়। এইসব অঞ্চলে বর্ষায় কিছুদিন অবকাশ দেওয়া 
যেতে পারে । 


শিক্ষার নানাস্তরেই জমস্তা রয়ে গেছে । নার্সারি, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, 
উচ্চমাধ্যমিক__সব পর্যায়েই সংহতি ও যোগাযোগের অভাব এই সমস্যাকে 
জটিল ক'রে তুলেছে। 

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ অমস্তা_ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক 
শিক্ষার পূর্বের স্তর হ'ল নার্সারি শিক্ষার স্তর । ভারতের ইতিহাসে নার্সারি 
স্কুলের উদ্ভব খুব বেশি দিনের নয়। পূর্বে শিক্ষার্থীদের গৃহশিক্ষাই প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার দিত। কিন্তু এখন সমাজের কাঠামো বদলে 
যাচ্ছে। অনেক সংসারেই আজ শৈশবের শিক্ষ। গৃহশিক্ষকের হাতে | মা-বাবা 
দেখবার সময় পান না। তাই নার্সারি স্কুলের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। 
শৈশবের স্তর বিশেষ মুল্যবান। কারণ শৈশবের শিক্ষার উপর শিশুর 
ভাবী জীবন অনেকখানি নির্ভর করে । ছুঃখের বিষয়, শিক্ষার এই প্রয়োজনীয় 
স্তর আমাদের, দেশে এখনও উপেক্ষিত। না| আছে উপযুক্ত শিক্ষক বা 
শিক্ষা, না আছে শিক্ষার উপকরণ। তাছাড়া শহরের কয়েকটি মু্টিমেয় 
শিশুশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়া এইরূপ শিক্ষা-নিকেতন নেই ব'ললেই চলে । আজ- 
কাল অবশ্য অনেক শহরে নার্সারি নামধারী কিছু কিছু শিশু-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে 
উঠছে। কিন্তু এগুলির কোনোটিই বোধহয় শিশুর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ভার নেবার 
যোগ্য নয়। তাছাড়া এসব তথাকথিত নার্সারি স্কুলের কোনো একটি 
নির্দিষ্ট মান নেই। শিশুদের লালন-পালনের জন্তে যে পরিবেশ ও তাদের 
ইন্িয়-শিক্ষার জন্তে যে শিক্ষার উপকরণের দরকার তারও একান্ত অভাব। 
তাই প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এইসব কারণে সম্পূর্ণ ব্যাহত হচ্ছে 
ব'লেই মনে হয়। এদিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টি নেই ব'ললেই চলে । 


প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ সমস্া-_পরাবীন ভারতে, বুটিশ শাসনের 
যুগে, প্রাথমিক শিক্ষা, উপেক্ষিত ছিল। বৃটিশ রাজত্বে শিক্ষার কিছুটা প্রসার 
হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে অনুপাতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক 
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রম ওদাসীহ্য দেখ! দিয়েছিল | বেশ কয়েক বছর হ'ল ভারত স্বাধীন হয়েছে? 
অথচ প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি এখনো স্বদৃ় হয়নি । নানা অন্তরায় 
ও বাধা এই ভিত্তিকে নাড়া দিয়েছে । প্রতিবন্ধকগুলির মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হ'ল-_€ক) শিক্ষার্থীদের দুরবস্থা ; (খ) উপযুক্ত শিক্ষকের 
অভাব ১ গে) অনুপযোগী পাঠক্রম ; (ঘ) ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ; 
(ঙ) অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও অবহেলা । 

এছাড়া সামাজিক ও পরিবেশগত বহু বাধাও আজ শিক্ষাক্ষেত্রে বহু 
সমস্তার স্যর্ট করেছে। যেমন (ক) সংকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর শিক্ষাপরিবেশ ; 
(খ) সামাজিক ও ধর্মীয় অন্তরায় ; (গ) প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি। 

সবচেয়ে বড় অন্তরায় হ'ল, শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সংহতির অভাব, 
অনুন্নয়ন ও অপচয় । অনেক সময় দেখা যায়, এই সব সমস্তার মূলে কখনও 
সরকারী অবহেলা, কখনও জনসাধারণের সহযোগিতার অভাব! এগুলির 
বিস্তারিত বিশ্লেষণের সার্থকতা আছে। 

শিক্ষার্থীদের ছুরবস্থা__দেশের জনসাধারণের দুর্দশার সীমা নেই। 
পল্লীবাসী কৃষক-মজুরের তো কথাই নেই। তাদের সন্তান-সন্ততির দেহ 
'দৈতত-করিষ্ট, মুখে হতাশা, জীর্ণ বেশ। ঠিকমতো ছুবেলা অন্ন জোটে না। 
তার উপর বই, খাতা ও শিক্ষার উপকরণের অভাব | সময়মতো খাওয়া হয় 
না। ছেলেবেলা থেকেই গৃহস্থালী কাজের চাপ । এমন অনেক সময় আসে 
"যখন বাড়ির কাজে, ব্যবসায়ে, খেতে-খামারে অভিভাবককে সাহায্য করতে 
গিয়ে দিনের পর দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকতে হয়। শহরে অনেক 
সময় কন্ট্রোলের দোকানের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন লাগিয়েও 
শিক্ষার্থীদের সময় কাটে । শিক্ষার্থীদের এই দুৰ্গতি প্রাথমিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রে দারুণ বিপর্যয় স্থষ্ট করেছে। 

শিক্ষক-সমত্যা প্রাথমিক শিক্ষার আর একটি বড় সমস্তা হ'ল 
উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। নানা কারণে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পধাপ্ত 
সংখ্যায় শিক্ষক পাওয়| যায় না) প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে যে বেতন 
নির্ধারিত হয়েছে তা এতই সামান্য যে তা কোনো শিক্ষককেই এই বৃত্তি 
গ্রহণ করতে উৎসাহ দেয় না। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব আয় 
বনেই বললেই চলে । সরকারী সাহায্যের উপর এগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল 
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সরকারী নীতি আজও শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের দিকে উদাসীন। অনেকক্ষেত্রেই 
নিতান্ত অযোগ্য লোক দিয়ে এই স্তরের শিক্ষাকাধ চালানো হয়ে থাকে । 
প্রাথমিক শিক্ষার মানের যে ক্রমাবনতি ঘটছে তার অন্যতম কারণ হ'ল 
উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব |: অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের তাৎপর্য 
অনেক বেশি। কারণ ব্যক্তিত্ব-গঠনের ভিত্তিভূমি এই প্রাথমিক বিদ্যালয় । 

উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থাও নেই । শিশু-শিক্ষায় পারদশী অভিজ্ঞ 
শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব ঘটলে প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলিকে বিদ্যালয় বলা 
চলে শা সেখানে আর যাই হোক, শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যক্তিত্ব-গঠন__কোনো 
কিছুই হয় না। দিনের পর দিন কেবল শিক্ষার্থীদের আনাগোনাই সার 
হয়। অধিকাংশ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষায়তনের  অন্থপাতও শিক্ষার্থীর 
সংখ্যার তুলনায় অপর্যাপ্ত । এটিও একটি বিরাট সমস্তা | 

একথা ঠিক যে, বুনিয়াদী শিক্ষালয় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর চাহিদাকে 
আংশিকভাবে মেটাচ্ছে। কিন্তু সেখানে জমন্তা আরও জটিল। কারণ. 
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা আরও কম৷ 
এই শিক্ষণ-পদ্ধতিতে পটু হ'তে হ’লে শিক্ষককে আরও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও 
সপ্রতিভ হ'তে 'হবে। তাছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা 
এখনও অপর্াপ্ত। এছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষালয়ের শিক্ষা-পরিবেশও আরও" 
বৈচিত্র্যময় করা দরকার ৷ 

প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র একজন শিক্ষক 
থাকেন। এই কারণে শিক্ষার্থীদের ব্যজিগত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া 
অসম্ভব হয়ে পড়ে । 

অনুপযোগী পরি বিদ্যালয়ের বর্তমান পাঠ 
দিকে দৃষ্টি দিলে নৈরাশ্যই জাগে । ' যে পাঠক্রম এই শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট 
হয়েছে তা একান্ত নীরস ও সংকীর্ণ | বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার বিশেষ 
কোনো সংযোগ নেই । কেবল তাই নয়, শিক্ষার্থীদের গৃহ ও বিদ্যালয়গুলির 
মধ্যেও যোগসূত্র স্থাপন করতে এই পাঠক্রম অক্ষম । তাই কেবল পু'থিগত 
জ্ঞান ও 'গতান্থগতিক তথ্য পরিবেশন করার মধ্যেই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য 
সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ এই স্তরে ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন । 
অবশ্য সাম্প্রতিক কালে বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রাথমিক স্তরভুক্ত করায়: 
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পাঠ্যসূচী আংশিকভাবে ক্রটিমুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি পাঠক্রম সংস্কারের দিকে 
সরকারী দৃর্টিও সজাগ হয়েছে। 

ক্রুটিপুর্ণ ব্যবস্থা ও প্রশাসন--প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে যেসব ত্রুটি 
আজ দেয়া দিয়েছে তার. অন্যতম কারণ হ'ল স্বব্যবস্থাপনা ও. প্রশাসনের 
অভাব.। . একদিকে প্রাক-প্রাথমিক স্তর, অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তর । এই 
দুয়ের সঙ্গে প্রাথমিক স্তরের সংহতি না থাকায় প্রাথমিক শিক্ষার সার্থকতা 
ক্ল'মে গেছে। মাধ্যমিক স্তরের জন্য প্রস্ততি তো হচ্ছেই না, ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের পথেও শিশুদের কোনো অগ্রগতি ঘটছে না। দেখা গেছে, অধিকাংশ 
রাজ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাধারণ প্রশাসনের ভার স্থানীয় সংস্থাগুলির 
উপর |; এইজন্য. রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে প্রায় উদাসীন । এই সব কারণে 
স্থানীয় .সংস্াগুলির মাধ্যমে. প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার এখনো 
সবক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি । বল! হয়ে. থাকে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে প্রধান 
বাধা অর্থাভাব। একদিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের উপর উচ্চহারে 
আয়কর বসাতে দ্বিধাগ্রস্ত, অন্যদিকে বিদ্যালয় গুলির স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভাব__- 
এই. ছুটি,কারণ প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকে ব্যাহত করেছে। 

সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক :ও 

অবৈতনিক করার চেষ্টা হচ্ছে । এজন্যে বহু কর্মচারী নিয়োগ ও যথাযথ আইন 
19 বিরি প্রবর্তনের প্রয়োজন । দুঃখের বিষয়, বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা- 
আইনগুলিতে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এমন কোনো আধিকারিকের 
ব্যবস্থ! নেই, 'যিনি প্রাথমিক শিক্ষার . প্রসারের তত্বাবধান করতে ও 
স্থানীয় সংস্থাগুলিকে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিতে 
পারেন। 

এইসব. বিদ্যালয়ে উপযুক্ত. পরিদর্শকদের দ্বারা নিয়মিত পিন 
কোনো ব্যবস্থা নেই। . এমন বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে.যেখানে নিয়য়িত 
শিক্ষ। দেওয়া হয় না। কোথাও শিক্ষক অনুপস্থিত, রানীর 
"উপযুক্ত স্থানের অভাব । 

বৃটিশ শাসনের আমলে যে পরাধীনতার গ্লানি আমাদের মধ্যে ' পুীভূত 
হ'য়ে উঠেছিল আজও তা থেকে আমাদের মুক্তি হয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে যে নীতি 
নুটিশ সরকার চালু রেখেছিলেন তা যে ভ্রান্ত ছিল এবথা; বলাই,বাছল্য। 


২৮৬ শিক্ষার চারদিক 


নান! কারণে, বিশেষত প্রশাসনিক কারণে, বৃটিশ সরকার প্রাথমিক ‘শিক্ষার: 
প্রসারে অগ্রণী হননি। পরস্ত এই স্তরের শিক্ষার সংকোচই হ'য়েছে। 
১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা পেল, তখন শতকরা ৮৫ ভাগ লোক 
ছিল নিরক্ষর । ভারত সরকারের আশা ছিল, দশ বছরের মধ্যে তার! চোদ 
বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার 
প্রবর্তন করবেন। সে আশা আজও পূর্ণ হয়নি। এই ব্যর্থতার কারণ সরকারী 
" অবাস্তব নীতি ও দূরদৃষ্টির অভাব । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বুনিয়াদী 
শিক্ষার পরিকল্পনার পেছনে কল্পনা ও দার্শনিক ভিত্তি আছে সন্দেহ নেই। 
তাই প্রাথমিক বিদ্বালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করবার 
জন্যে সরকারের উদ্যোগ-আয়োজন হয়েছে । কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট ও. 
শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হতে 
পারেনি। সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার এই অবস্থাকে মেনে নিয়েছেন ও 
পরিকল্পনার ভ্রটি-বিচ্যুতি স্বীকার করেছেন। 

অভিভাবকদের অজ্ঞত। ও অবহেলা আমাদের দেশের প্রাথমিক 
শিক্ষাবিস্তারের পথে আর একটি প্রধান অন্তরায় হ'ল অভিভাবকদের 
অজ্ঞত| ও অবহেলা । এখনও এমন অনেক অভিভাবক আছেন খাঁর! সন্তানের 
স্বশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন নাঁ। অনেক সময় অভিভাবকরা অজ্ঞতা 
ও স্বস্থ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে সন্তানদের শিক্ষালয়ে পাঠাতে দ্বিধাবোধ করেন। 
অভিভাবকদের অশিক্ষার জন্যে গৃহপরিবেশ দীন ও সংকীর্ণ হ'য়ে পড়ে। 
সেই পরিবেশে শিক্ষার্থীর যথাযথ প্রতিপালন কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না । 

অভিভাবকদের দারিদ্র্যই শুধু নয়, তাদের মধ্যে নান! কুসংস্কার ও অন্ধ 
বিশ্বাস শিক্ষার আয়োজনকে ব্যাহত করে। অনেক সময় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের 
চেষ্টা সত্তেও অভিভাবকদের সহযোগিতা পাওয়া যায় না। এই কারণে' 
শিক্ষার আয়োজনের এক দিকে মস্ত একট! ফাক থেকে যায়। 

অন্তান্ত যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষার সংকীর্ণ পরিবেশ 
অন্ঠতম। শিক্ষার পরিবেশ বলতে ছ্ুরকম পরিবেশ বোঝায়_-একটি শ্রেণী- 
পরিবেশ, অন্যটি বাইরের পরিবেশ । 

শ্রেণী-পরিবেশ-_শ্রেণী-পরিবেশের দৈন্তের জন্তে অর্থনৈতিক অবস্থা 
কিছুটা দায়ী। কিন্তু এটাই সব নয়। অনেক সময় শ্রেণীকে সুন্দর ও আনন্দময় 
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ক'রে তোলা যায় যদি তার পেছনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের সহযোগিতা 
থাকে । অবশ্য আজ কোথাও কোথাও ‘School beautiful’— অর্থাৎ নিজের 
বিদ্যালয়কে স্বন্দর ক'রে তোলার জন্যে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। 
বহিঃপরিবেশ- নিজের গৃহের বাইরে যে পরিবেশে শিক্ষার্থী মেলা- 
মেশা খেলাধুলো করে ত| সব সময়ে সমগোত্রীয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্ভব 
হয় না। এক্ষেত্রে অভিভাবক ও শিক্ষকদের যদি বিশেষ দৃষ্টি থাকে তবে 
বাইরের পরিবেশও শিক্ষার্থীদের জীবনকে ছন্দোময় ক'রে তুলতে পারে । 


মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ সমস্ত 
মাধ্যমিক পাঠ্যসূচার বৌঝা__আজ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে পাঠ্যসূচার 
প্রবর্তন করেছেন, তা সত্যিকারের শিক্ষান্থুরাগীদের চিন্তার কারণ হয়ে 
দাড়িয়েছে। যে কমিটিগুলি পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করবার ভার নিয়েছিলেন, 
তাদের ইচ্ছ। ছিল যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর ব্যাপক জ্ঞান লাভ 
করুক, স্থপপ্ডিত হোক। কিন্তু প্রত্যেক কমিটি খণ্ড-ছিন্নভাবে নিজ নিজ 
বিষয়কে সমৃদ্ধ করতে গিয়ে জটিল সমস্যার স্য্ট করেছেন। একটা সামগ্রিক 
দৃষ্টির অভাব আজ সকলেই উপলব্ধি করছেন। একদিকে শিক্ষার্থীর বয়স, 
মানসিক শক্তি ও বিদ্যালয়ের পাঠনকাল, অন্য দিকে বিচিত্র পাঠ্যবিষয়ের 
গুরুভার_-এর মধ্যে সংহতি ও সামঞ্জস্য কোথায়? অনেকে হয়তো পশ্চিমের 
শিক্ষার নজির দেখাবেন । কিন্তু একথাও চিন্তা কর! দরকার যে, সে দেশের 
পরিবেশ, জীবন, শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের স্বযোগ-স্ববিধা কতখানি ! 

অনেকে বলবেন যে, শিক্ষক যদি পারদর্শী হন তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে 
অনেক কিছু তথ্য তারা পরিবেশন করতে পারেন। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে 
দেখলে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষকের 'সংখ্যা আজ কত 
বিরল। তাই সময়-তালিকা প্রণয়ন করা আজ এক জটিল সমস্যা । এমন 
অনেক বিষয় আছে যেগুলি চল্লিশ মিনিটের ঘণ্টায় ঠিকভাবে পড়ানো যায় 
না। যেমন, সমাজবিদ্যা । বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় 
বিভিন্ন তথ্য আহরণ ক'রে এক জায়গায় উপস্থাপিত করতে করতেই ঘন্টা 
শেষ হয়ে যায়; সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার স্বযোগ আর হয় না। 
- এসব ক্ষেত্রে খণ্ড-খণ্ড ভাবে কয়েকটি ঘণ্টা পড়ানোর জন্য ব্যয় না ক'রে পর 
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পর ছুটি ঘণ্টাকে কাজে লাগালে বোধ হয় ফল ভালো হয়। আবার এরূপ 
ছু একটি বিষয় আছে যেখানে কাখিক (১:%০০]) দিকের উপর বেশি 
জোর দিতে হয়; এসব ক্ষেত্রেও একই কথ! প্রযোজ্য । আজ যে নতুন নতুন 
বিষয় প্রবতিত হয়েছে তাতে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমশই কমে 
আসছে_-যেমন, টেক্নিক্যাল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি । কারণ, শিক্ষকতা- 
কার্ধ এইসব বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের আকর্ষণ করতে পারছে না। এমন 
অন্কে বিদ্যালয় আছে যেখানে সময়-তালিকার মধ্যে এসব বিষয়ের একটি 
স্থান নির্দিষ্ট আছে মাত্র, কিন্ত শিক্ষকের সাক্ষাৎ মেলে না। মাসের পর মাস 
বিজ্ঞাপন দিয়েও শিক্ষক পাওয়া যায় না। যদিও বা পাওয়া যায়, তাদের 
আবির্ভাব বিদ্যালয়ে স্বল্পকালস্থায়ী । 
নূতন পাঠ্যসূচীর ক্রুটি সিদু ২ 

যে পাঠ্যসূচী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্ধারিত. হয়েছে. তা শিক্ষার্থীদের 
পক্ষে কতখানি উপযোগী সে. বিষয়ে সন্দেহ আছে। . লক্ষ্য করলে দেখা 
যায় যে, কয়েকটি বিষয়ের পাঠ্যসৃচী ক্রটিমুজ নয়__যেমন, ইংরাজীর পাঠ্য 
তালিকা । এই পাঠ্যতালিকার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রী শ্রেণীতে ভতি হওয়ার কথা। কিন্তু যে যে বিষয় পাঠ্যতালিকাভুক্ত 
হয়েছে ত| সাহিত্য বা যে কোনে! তাত্বিক বিষয় শিক্ষালাভের পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। সেজন্য ইংরাজী পাঠ্যবিষয়কে. আরও বৈচিত্র্যময় ও 
পূর্ণাঙ্গ, করা প্রয়োজন ব'লে মনে হয়। সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীও, ক্ৰুটি- 
মুক্ত নয়। এর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে যথেষ্ট, কিন্তু প্রত সমাজবিদ্যা 
বলতে যা বোঝায়, নির্ধারিত পাঠ্যসূচী তা থেকে অনেক পৃথক। শুধু 
ইতিহাস, ভূগোল, পৌরশাসন-নীতিকে একত্রিত করলেই সমাজবিদ্যা 
হয়. না| বিষয়গুলির . মধ্যে অঙ্গাঙ্গি যোগ না থাকলে, সামগ্রিক 
সংহতি না থাকলে, সমাজবিদ্যার অপভ্রংশই হয়। তাছাড়া এই 
বিষয়বস্তুর পরিসর দেখে মনে হয় যে, এর, ব্যাপক পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর 
কাছে বোঝা হয়ে দাড়াচ্ছে। ভাধাকে নিয়ে যে সমস্তা তা আরও জটিল। 
একজন শিক্ষার্থীকে নবম শ্রেণীর স্তরে ছয়টি আবশ্যিক বিষয় শিখতে হয়, এবং 
তারণর যে কোনও একটি বিবয়ধার! নির্বাচন করতে হয়। আবশ্ঠিক- 
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বিষয়গুলির মধ্যেও দেখা যায় যে, অন্তত তিনটি ভাষা একজনকে শিখতে 
হচ্ছে। একজনের পক্ষে এতগুলি ভাষা আয়ত্ত কর! কতখানি সম্ভবপর তা 
বিবেচ্য । মোটকথা, শিক্ষার্থীর শব্তি-সামর্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যস্থচী 
নিধারিত হয়েছে কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তারপর 
বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পাঠ্যস্থচীর মধ্যে ক্রম ও সামঞ্জস্তের অভাবও পরিলক্ষিত 
হয়। বর্তমান পাঠ্যতালিকার মধ্যে এই ধরনের যথেষ্ট ত্রুটি লক্ষ্য কর! যায়। 

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে তথ্য পরিবেশন করলেই ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টি হবে__একথা 


স্বীকার করা কঠিন। তাই অবিলম্বে এর পরিযার্জনের প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে । 


পাঠ্যপুস্তক 

যেসব পাঠ্যপুস্তক আজ শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা হয়েছে সেঞলি শুণাঙ্গ 
নয়। ভুল-ভ্ৰান্তি, মুদ্রাকর-প্রযাদ, অসঙ্গতি প্রভৃতি নানা ক্রটি থেকে 
পাঠ্যপুস্তকগুলি মুক্ত নয়। সবচেয়ে বড় কথা, যাদের জন্য পুস্তকগুলি লেখ! 
তাদের দিকে অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টি রাখা হয়নি। ফলে, লেখার মধ্যে 
পাণ্ডিত্যের প্রকাশ থাকলেও বিষয়বস্তুর উপস্থাপন সহজ ও সরস হয়ে 
ওঠেনি । অবশ্য এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলিকে সহজ ও সরস করা 
কঠিন। সেখানে প্রচুর উদাহরণ ও প্রয়োজনস্থলে নক্সা, ছবি প্রভৃতি 
দিয়ে শিক্ষার্থীর অঙ্ুরাগ জন্মাতে হয়। অনেক পাঠ্যপুস্তকে ভারসাম্যের 
অভাব লক্ষ্য করা যায়। কোনো প্রসঙ্গ এত বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর! 
হয়েছে যে, সেই বিবরণের মধ্যে শিক্ষার্থী অনেক সময় নিজেকে হারিয়ে 
ফেলে। আবার অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের অভাবে পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। 
আমাদের দেশে ছাপা বাংলা ভাবায় লেখা বিজ্ঞান-বিষয়ক বইগুলির মধ্যে 
যে নক্সা! বা ছবি দেখা যায়, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত নয়। নৈপুণ্যের 
পরিচয় সেখানে নেই ; মোটা হাতের কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীকে ভোলানোর 
চেষ্টা করা হয়। এছাড়া ছাপা, বাধাই ও সাজসজ্জার দিক থেকে এদেশের 
পাঠ্যপুস্তক এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। বহু পুস্তকের মধ্যে যথেষ্ট 
অঙ্থশীলনী নেই । কিশোর বয়সে শিক্ষার্থীর মন আকৃষ্ট হয় পুস্তকের গঠন- 
সৌন্দর্যের দিকে । অথচ সেখানেও প্রকাশকদের কার্পণ্য। তারপর মূল্য 
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নিয়ন্ত্রণের কথা। পুস্তকের মূল্য সংস্করণ থেকে সংস্করণে ক্রমেই বেড়ে 
চলে। ভু ইফোড় প্রকাশকদের উপদ্রবে একখানি পুস্তকের আযুদ্ধাল একটি 
বিগ্ভালয়ে দীর্ঘ হয় না । ফলে, অভিভাবকদের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। বড় 
ছেলের জন্য যে বই কেনা হয়েছিল, মেজে| ছেলের বেলায় তার আর কোনে 
মূল্য থাকে না। এই প্রসঙ্গে আরও বল! চলে যে, আমাদের দেশে 
পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে একটি বিশেষ কোনও মান ( Standard ) নেই। 
বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের যে তালিকা শিক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া হয় তার 
মধ্যে এমন অনেক পুস্তক পাওয়! বায় যেগুলির উপযোগিতা নেই বললেই 
চলে। অনেকক্ষেত্রে পাঠ্যতালিকায় পুস্তকের স্থান পাওয়া-না-পাওয়! নির্ভর 
করে প্রভাব-প্রতিপত্তির উপর, পুস্তকের গুণের উপর নয়। চারদিকে যে 
দুর্নীতি আজ দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রেও তা প্রতিফলিত হতে চলেছে । 


শিক্ষার্থীকে ত! থেকে বাচাতে হলে শিক্ষায়তন থেকে দুর্নীতিকে দূর করতে 
হবে, তবেই তাদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ হবে। 


পরীক্ষা 


আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কাঠামোয় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে 
অধ্যয়ন সম্পর্কে একট! ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি হয়েছে। এখন পড়াটাকে 
তাদের পরীক্ষায় ভালে! ফল করা বা পাশ করার উপায় হিসেবে ধরে 
নেওয়া হয়। ফলে, পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্য চাপ! প’ড়ে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে 
ফাক থেকে যাচ্ছে। xen] পরীক্ষাগুলোতে সাধারণত পরীক্ষকর1 
খুটিনাটি প্রশ্ন তুলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষার চেষ্টা ক'রে থাকেন। 
তাই বিগ্ালয়ের প্রন্ততি-পরীক্ষার পরের সময়টা শিক্ষার্থীদের কাটে 
পূর্ববর্তী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ধেঁটে। তারা শুধু মুখস্থ করতেই শেখে । 
কিন্তু এর স্থায়িত্ব বেশিক্ষণ নয়-কেবলমাত্র পরীক্ষার খাতায় উদ্গীরণ পর্যন্ত । 
এর ফলে তার! স্বাধীনভাবে চিন্তা বা কাজ করার শক্তি অর্জন করতে 
পারে না; তাদের ভেতরে সুবিচার ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ও 
উচ্চাদর্শ গ’ড়ে ওঠে না। তাই এই ধরনের পরীক্ষায় শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্ভারই 
পরীক্ষা! হয়, জীবনের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষার দরকার, ত! হয় না। 
প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সুস্থ চিন্তার ক্ষমত], সহান্বভূতিঃ সহযোগিতা এবং 
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সুন্দরের অনুভব এনে দেয়। এই বিষয়গুলির পরিমাপ বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি 
দিয়ে হয় না। পরীক্ষার্থীদের আসল ক্ষমতার পরিমাপ পরীক্ষকরা করতে 
পারছেন না । তাই আমরা দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থী 
জীবনের ক্ষেত্রে অদ্ভূত সাফল্য অর্জন করেছে, আবার শীর্ষস্থানাধিকারী 
শিক্ষার্থী জীবনের ক্ষেত্রে পরাজিত ও পযুর্দভ্ত। বিচার হয় জীবনের নানা 
বাস্তব পরীক্ষার সাহায্যে । সেই পরীক্ষায় বহু কারণে বহু শিক্ষার্থী ব্যর্থ 
হতে পারে । 

প্রশ্ন রচনাতেও গোলযোগ থাকে । কারণ প্রশ্নগুলো যে ধরনের 
হয়, তাতে পরীক্ষার্থীদের কোনো একটি বিষয়ের সমগ্র জ্ঞানের পরীক্ষা হয় 
নাঃ কয়েকটি অংশের উপর ভাসা-ভাসা প্রশ্ন করা হয়। পরীক্ষায় জ্ঞানের 
ছু'চারটে নমুনা! সংগ্রহ না ক'রে যদি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের পরিমাপ 
করতে হয় তাহলে তিন ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ কর! সম্ভব হয় নী। এর 
ফলে সমস্ত ব্যাপারই দৈবের হাতে গিয়ে পড়ে। কারণ পাঁচ-ছটা প্রশ্ন 
দিয়ে যখন সমস্ত বিষয়ের প্রশ্ন করা হয় তখন বেশির ভাগ অধ্যায়ই বাদ 
পণড়ে যায়। তাই অনেকে সমস্ত বই খুব ভালে! ক'রে প'ড়ে যে ফল পায়, 
কোনে! কোনে! শিক্ষার্থী আগের দিন রাত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি নির্বাচিত প্রশ্ন 
পড়ে একই ফল পায়। ভাগ্যক্রমে যাদের প্রশ্ন-নির্বাচন কার্যকরী হয়, 
তাদের আর পরীক্ষার যুপকা্ঠে প্রাণ দিতে হয় না। কিন্ত যেক্ষেত্রে তা হয় 
না তার ফল সহজেই অঙ্থমেয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো এমনভাবে তৈরি 
করা হয় যে, যে সমস্ত বিষয় পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই জান! উচিত তার অনেকট। 
বাদ পড়ে যায়। আবার অনেক সময় প্রশ্নগুলো হয় দুর্বোধ্য, না হয় 
থর্ববোধক।' ফলে, পরীক্ষক যে উত্তরটা চান, সেটা অনেক পরীক্ষার্থী 
দিতে পারে না। ৰ 

বর্তমানে পরীক্ষায় উত্তর দিতে হয় মূলত প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে । এতে অনেক 
ভালো! শিক্ষার্থীও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভালো! ক'রে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে 
পারে লা। কারণ পরীক্ষাকেন্দ্রে অনেকে ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে । ভয় পেয়ে 
জানা জিনিসও ভুল করে; উত্তর-নির্বাচন ঠিকভাবে করতে পারে না। 
আবার কখনও অতিসাধারণ পরীক্ষার্থীও মোটামুটিভাবে সব প্রশ্নের উত্তর 
দিয়ে ভালো ফল করে । আবার অনেকে ভাবার চমক দিয়ে উত্তরকে 
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এমনভাবে সাজিয়ে দেয় বে, সমস্ত বিষয় না লিখেও তারা ভালো ফল করে । 
তারা এই কৌশল অবলম্বন ক'রে পরীক্ষকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। 

পরীক্ষকর! নম্বর দেবার ব্যাপারে সকলে একমত হন না এবং হতে 
পারেনও না। কেউ কঠোর মনোভাবাপন্ন, কেউ বা কঠোঁরতার 
ধার ধারেন না। আবার এক একজন পরীক্ষক সংক্ষিপ্ত উত্তর পছন্দ 
করেন। পরীক্ষকদের প্রক্কৃতি পরীক্ষার্থীদের জানা থাকে না এবং জানলেও 
নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। পরীক্ষার্থীদের উত্তরের 
মধ্য দিয়ে তাদের যুক্তি ও বিষয়কে ভালোভাবে সাজাবার ক্ষমতা, প্রকাশের 
ক্ষমতা, ভাষায় দখল, বানান, হাতের লেখা প্রভৃতির জ্ঞানও প্রকাশ পায়। 
এ সমস্ত বিবয়ে সব পরীক্ষকের মতামত এক নয় ; তাই নম্বরও সকলে এক 
রকম দিতে পারেন না । ফলে, একই পরীক্ষার্থী হয়তো একজনের কাছে 
কোনে রকমে পাশ করে, আবার অন্তজনের কাছে ভালো! নম্বর পায়।- 

পরীক্ষা! শিক্ষার্থীদের মনে বিভীষিকার স্থষ্টি করে। এর প্রভাব 
শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের উপর খুব স্পষ্ট। ফলে, পরীক্ষার উপর 
শিক্ষার্থীদের একটা বিরাগ জন্মাক্স। 

বর্তমানে ভারতে কেউই পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। 
এখানে পরীক্ষা, একটা ছাড়পত্র। এটুকুর জন্তই যেন পরীক্ষার দরকার। 
পরীক্ষার যে একটা! মহৎ উদ্দেশ্য আছে সেট! আমাদের কাজের মধ্যে আজও 
সুস্পষ্ট নয়। 

বর্তমানে পরীক্ষা-পদ্ধতির ক্রটি-বিচ্যুতি নিবারণের জন্য নানা গবেষণা 
চলছে। ইংরাজী examination কথার বদলে evaluation বা মুল্যায়ন 
কথাটির উদ্ভব হয়েছে। (১) মূল্যায়ন বলতে কেবল বিশেষ বিষয়ের ফলাফল 
নিরূপণ করাই নয়, সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপকেই বোঝায়। আজ ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ যখন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে, তখন ব্যক্তিত্বের 
পরিমাপও মূল্যায়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত। (২) কেবল তাই নয়, বিষয়বস্তুর 
জ্ঞান পরীক্ষার জন্য যে গতানুগতিক ধার! প্রচলিত ছিল, তাকেও পরিবর্তিত 
করা হয়েছে। পরীক্ষার আগে বিবয়বস্ত-শিক্ষার লক্ষ্য কি কি তা ঠিক ক'রে 
নেওয়া দরকার । (৩) তারপর কি পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা হয়, এ 
বিবয়েও চিন্তা করা দরকার । কারণ অনেক সময়ই শিক্ষার উদ্দেশ্য বা 
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-লক্ষ্য এতই উন্নত হয় যে, সে লক্ষ্যে পৌছোবার মতো অস্থকুল পরিস্থিতি 
স্থ্টি করা হয় না। (৪) তারপর শিক্ষার ফলে যে আচরণগত পরিবর্তন 
দেখা দিতে পারে, তাও নির্ধারণ ক'রে নিতে হয় এবং কতদূর সেই 
-পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর হয়েছে তার পরিমাপের জন্য নানা অভীক্ষার 
প্রণয়ন করতে হয়। 

মূল্যায়নের এই চারটি স্তর বিশেষ লক্ষ্য করবার মতে|। আমাদের 
-গতান্থগতিক পরীক্ষাধারায় এই স্তরগুলি সুস্পষ্ট নয়। তাই এদের মধ্যে 
অনেক অসঙ্গতি দেখা দেয়। আজ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা বা Objective 
[19৮-এর প্রশ্ন উঠেছে। কিন্ত সত্যই পরীক্ষা নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে কি না 
এবিবয়ে সন্দেহ আছে। এই পরীক্ষার কল্যাণে হয়তো নম্বর দেবার 
ব্যাপারে একট! নিদিষ্ট রীতির সন্ধান পাওয়া যায় ; কিন্ত প্রশ্ন-প্রণয়নের 
“পদ্ধতিতে পরীক্ষকের রুচির যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। প্রশ্নের সংখ্যা বেশি 
হওয়াতে শিক্ষার্থীকে পরীক্ষকের খেয়ালের উপর নির্ভর করতে হয় না। 
নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় প্রত্যেকটি বিষয় ও শ্রেণীর উপযোগী ক'রে প্রশ্ন প্রণয়ন 
করা বেশ কঠিন । বিশেষত সাহিত্যের ক্ষেত্রে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য নৈর্ব্যক্তিক 
-পরীক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আত্মপ্রকাশ ও 
কল্পনাশক্তির পরিচয় নেওয়! নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে অত্যন্ত দুরূহ । 

কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে আজ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উপর বা 
শিক্ষকদের উপর অনেকখানি নির্ভর কর! হয়েছে। এতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের 
-পরীক্ষার মানগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ঘটতে পারে। ফলে, শিক্ষার্থীদের 
উপর যথেষ্ট অবিচারও হতে পারে। অবশ্য বিদেশে কোথাও কোথাও 
এই প্রথ!—Internal Assessment—প্রচলিত আছে। শিক্ষকদের 
-উপর এতে যথেষ্ট দায়িত্ব ন্যস্ত কর! হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। 
আমাদের দেশে শিক্ষকরা সেই দায়িত্ব নিতে পারবেন কি না, সে কথা 
ভাববার বিষয় । এছাড়া বিভিন্ন মানের মধ্যে যাতে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্ত 
বজায় থাকে তার জন্য কেন্দ্রীয় পরিদর্শক সমিতির প্রয়োজন আছে । নানা 
অসুবিধা ও অসামঞ্জস্তের মধ্যেও এই ব্যবস্থা অপরিহার্য বলেই মনে হয় । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ে। আমরা আজ পরিমাপের 
দিকে বেশি নজর দিচ্ছি_কিন্ত কি পরিমাপ করব? শিক্ষার্থীদের আমরা 


২৯৪ শিক্ষার চারদিক 


কতদূর জ্ঞান দিতে পারছি? এদিকে লক্ষ্য রাখলে পরিমাপের জন্ত 
এত ব্যাপক চেষ্টার সার্থকতা ক'মে যায়। ফগল পরিমাপের চেয়ে ফপল 
জন্মাবার দিকে লক্ষ্য রাখা বেশি দরকার | যদি সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থায়। 
সর্বসাধারণের জীবন-মান উন্নত হয়, তবে একমাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্র ছাড়া 
অন্তত্র এত ঘটা ক'রে পরিমাপের প্রয়োজন কি? বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সাধারণ বৃদ্ধি, বৃত্তি ও যোগ্যতা যদি নির্ভর- 
যোগ্য হয়, তবে Public Examination-এর প্রয়োজন অনেক কণমে 
আসে। আজ শিক্ষাবিদূদের একথাও চিন্তা করতে হবে। 


বৃত্তি শিক্ষা 


ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্দেশের পথ সমস্তা-সমাকীর্ণ। 
মেগর সমন্ত| এক্ষেত্রে দেখা দেয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্ত! হ’ল 
অভিভাবক ও শিক্ষককে কেন্দ্র ক'রে। প্রথমত, সুষ্ঠ নির্দেশের জন্য বিদ্যালয়ে 
নানা কার্যকরী পরীক্ষার আয়োজনের অভাব। কিন্তু এই আয়োজন 
সময়-লাপেক্ষ। তাই বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশ বর্তমানে সম্ভবপর নয় ॥ 

দ্বিতীয়ত, অভিভাবকদের ইচ্ছা ও শিক্ষকের নির্দেশের মধ্যে 
সংঘাতের প্রশ্ন। অভিভাবক অবস্থাপন্ন হলে এই সংঘাত আরও তীব্রতর 
ও জটিল হয়ে ওঠে। কারণ যোগ্যতা ন! থাকলেও কাঞ্চনকৌলীন্ত 
দিয়ে সে অভাব পূর্ণ করবার প্রনাম চলে। ফলে, যে শিক্ষার্থী বিজ্ঞান 
শাখার যোগ্য নয়, তাকেও অভিভাবকের গীড়াপীড়িতে বিজ্ঞান শাখায় 
ভতি করা! হয়। 

তৃতীয়ত, ভাবীজীবনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে অধিকাংশ 
অভিভাবকই বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে চান। ফলে, 
একই শাখায় অসম্ভব ভিড় হয়; অন্য শাখাগুলিতে প্রবেশ-প্রার্থীর সংখ্যা 
তাই অনুপাতে কম হয়। 

চতুর্থত, শিক্ষার্থী যে বিভাগে বা! শাখায় ভ্তি হয় তা তার ভালো; 
শা লাগলে বা তাতে যোগ্যতার পরিচয় না দিলে, অন্ত শাখায় তার 
স্থানান্তরের অবকাশ বস্তুত খুবই অল্প থাকে । 

উচ্চতর স্তরেও এই সমস্ত! দেখা দেয়। কোনো বিশেষ শাখায় 


আমাদের সমাজ-সমস্তা ও শিক্ষা ২৯৫ 


শিক্ষালাভ ক’রে শিক্ষার্থী কর্মজীবনে বদি সে জ্ঞান প্রয়োগ করবার, 
সুযোগ না প্রায়, তাহলে এই অজিত জ্ঞান সার্থক হয় না। আবার 
প্রত্যেক বৃত্তির সমমূল্য নির্ধারিত না হ'লে যে বৃত্তিগুলির অর্থনৈতিক 
মান বেশি, সেগুলিকেই অবলম্বন করবার স্পৃহা সকলের মধ্যে দেখা 
দেবে। তার ফলে নির্দেশ কার্যকরী হবে না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে 
সভাবনা লুকিয়ে আছে, তার বিকাশের পথে অন্তরায় স্থ্টি করবে এই 
অর্থনৈতিক অসামগ্রস্ত । যে হয়তো অনুশীলন ও অভ্যাস করলে প্রতিভাবান 
শিল্পী হতে পারত, গে অভিভাবকের ইচ্ছার চাপে সাধারণ ইঞ্জিনিয়ার 
হবে। পরিণামে এতে রাষ্র ও সমাজের ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি । 


মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার 

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চলেছে তা যেমন 
আশাপ্রদ তেমনি ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। এরূপ পরিকল্পনার সার্থকতা সম্বন্ধে 
সন্দেহ নেই । কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ণের পক্ষে যে সব প্রাথমিক সমস্তা রয়েছে . 
প্রথমে সেগুলির সমাধান করতে হবে। 

প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে বিদ্যালয়ের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার 
প্রতিকারের দিকে । শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমিয়ে ফেলবার জন্য 
আবশ্যকীয় নির্দেশ দিতে হবে ও বিদ্যালয়ের পরিদর্শন-ব্যবস্থা অধিক 
কার্যকরী ও সংহত করতে হবে। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর দিকে যাতে লক্ষ্য 
থাকে সেজন্যে প্রত্যেক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কয়েকজন করে শিক্ষার্থীকে 
রাখতে পারলে ভালো হয়। তবে বিদ্যালয়কে যদি শিক্ষার্থী-সংখ্যা ও 
তাদের বেতনের উপর নির্ভর করতে হয় তবে শিক্ষার্থী-সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখা 
সম্ভব নয়। এই সমস্তা সমাধানের ভন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে, আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী, বৈচিত্র্যময় 
শিক্ষার আয়োজন কর! বাঞ্ছনীয়। অর্থনৈতিক দায়িত্ব নির্বাহের জন্ঠ 
বাষ্রকে সহযোগিতা করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক আদর্শের 
উদ্বোধনই হবে প্রধান লক্ষ্য। তাই এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হ'লে চাই 
আদর্শ শিক্ষক ও আবাসিক বিদ্যালয়। শিক্ষককে সমাজে উচ্চ আসন 
দিতে না পারলে সমস্ত আয়োজনই অসম্পূর্ণ থাকবে। 


২৯৬ শিক্ষার চারদিক 


. আমাদের দেশ গণতন্ত্রকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। তাই শিক্ষা-পত্রি-- 
কল্পনার ক্ষেত্রেও আলোচনা, বিতর্ক-সভার উপযোগিতা যথেষ্ট। কথায়, 
আছে_ “Experience shared is experience 9:27101)90 | কি- 
পাঠ্যস্থচী প্রণয়নে, কি পরীক্ষা-পদ্ধতি নির্ধারণে, কি শিক্ষা-সংস্কার বিধানে__ 
সবক্ষেত্রেই বিভিন্ন মতাবলহ্বীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও মত- 
বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে যে-কোনো! সংস্কার বিধানের, 
গুরুদায়িত্ব আজ দেশের সমগ্র শিক্ষান্থুরাগীকে গ্রহণ করতে হবে। কেবল 
রাষ্ট্র ও সমাজের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। বিদেশের শিক্ষা-- 
ব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। 
বিশবন্রাতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক আদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছে । সেই 
লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। 


শিক্ষায় গবেষণা 


আজ শিক্ষ-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার প্রশ্ন বড় হ'য়ে, 


দেখা দিয়েছে। শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিক্ষায় পরিচালনা ইত্যাদি সবক্ষেত্েই 
ব্যান করতে হ'লে গবেষণার মুস্য কম নয়। আমাদের পরিবেশ ও. 
পরিস্থিতি অন্তদেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে স্বতন্ব। অন্ঠান্ত দেশের, 
পরিবেশে যে পদ্ধতি বা শিক্ষণ-প্রণালী প্রযোজ্য আমাদের দেশে তার অন্ধ, 
অহকরণ বাহুনীয় নয়। এখানে নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে 
আর তার জন্তে চাই অক্লান্ত গবেবণ|। 

দঃখের বিষয় আমাদের দেশে শিক্ষায় গবেষণা এখনও শৈশবস্তর' 
অতিক্রম করেনি। তাই একে সমৃদ্ধ করবার জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও. 
প্রেরণার প্রয়োজন। তা না হ’লে শিক্ষার প্রকৃত সংস্কারের আশা ফলবতী 


হতে পারে না। গবেষণার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি, 


অগ্তদিকে তেমনি, শিক্ষার সর্বস্তরে, শিক্ষাবিদূদের অক্লান্ত পরিশ্রমও, 


প্রয়ো্ন। তবেই ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছ'এর সন্মিলিত প্রচেষ্টা বুগাত্তর, 
ঘটাতে সক্ষম হবে। 


< আক কল্ছপা ও সৰকি ভে 


অ 
অতীন্দ্ৰিয় দিব্যসত্তা (৩৬) 
অনুপযোগী পাঠক্রম (২৮৪-৮৫) 
অনুবন্ধ প্রণালী (২০১-৩) 
অপরাধপ্রবণতা৷ (১১৬) 
অভিভাবক (৬৫-৬৬) 

ভা 
আগ্রহতত্্ (৬১) 
আত্ম-উন্মোচন (৩, ২৮১ ৩১) 
আত্মনিযন্ত্রণ (১০২১ ১৫৬) 
আত্মপ্রকাশ (১১৭-১৮) 
আত্মান্থসন্ধান (২৩) 
আনন্দ উৎসব (১২১-২২) 
আনসাউংগ (88) 
আবাসিক বিদ্যালয় (২৮১) 
আয়োজন (২৭৬-৭৭) 
আরোগ্যশীলা (২৩৫-৩৬) 
আযাদ্রিনাল গ্রন্থি (২২৪) 
আযাবট ও উড (১৬) 

ই 
ইউনিট পদ্ধতি (১৯৭-২০১) 
ইতিহাস শিক্ষা (১৫৮-৫৯) 

উ 
উডের ডেসপ্যাচ (১৩) 
উপলব্ধি (২৮) 


২০ 


নির্ঘণ্ট 


এ 
এক্সকারশন (১২০) 
এণ্ড, বেল (১১৩) 
‘এমিল’ (৩৯) 

ক 
কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা (১৯৪-২০৪) 
কারিগরী শিক্ষ। (১৭) 
কার্ধসমস্তা পদ্ধতি (১৯২-৯৩) 
কাৰ্যস্থচী (৭৯) 
কিলপ্যাট্রিক (১৯২, ১৯৪) 
কৃষ্টিগত সমস্তা (২৬০) 
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খ 
খাদ্য (২২৮-৩২) 
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গা 
গণজাগরণ (২৬) 
গণতন্ত্র (৯১ ৫৪, ১১৩, ২৫১-৫২) 
গণিত-শিক্ষা (১৫৬-৫৮) 
গতিবাদ (২৫২) 
গৃহ নিৰ্মাণ (৬৭) 
গেস্টান্ট (১৬৯, ২০০) 
গোষ্ঠীজীবন (১২২-২৩) 
গোষ্ঠী পরিকল্পনা (১০৬) 
গ্ৰন্থি (২২৩-২৪) 
গ্ৰামোন্নয়ন পরিকল্পনা (৩১) 
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জনশিক্ষা (৩০, ৩২, ১২৩) 
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জ্ঞানযজ্ঞ (২৩) 
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নূতন বারা (২৫৫-৫৬) 
নৈশ শিক্ষা-ব্যবস্থা (১২৩) 
প্‌ 
পড়া শেখানোর পদ্ধতি (১৫৫-৫৬) 
পরিচালক সমিতি (৬৪-৬৪) 
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পাঠ্যবিষয় (১৪২), ০, 
পাঠ্যসূচী (১৯, ২১, ২৬৬, ২৮০). 
পিছিয়ে-পড়া শিশু (২৪০-৪২) 
পেস্তালৎসি (৪৩-৪৭, ৫৬) | 
প্রকৃতি-পর্ববেক্ষণ (৯৫) 
প্রগতি (৯ ২২) 
প্রগতি-পন্জী (৯১, ১২৮-৩৮) 
প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা! 
(১০৭-১০৮) 
প্রধান শিক্ষকের পরিদর্শন Gan 
প্রয়োগবাদ (২৫২-৫৩) / 
প্রশ্ন-ভিজ্ঞাস। (১৭১-৭৫) 
প্রশাসনিক কর্ম (৯১, ৯৪-৯৫) ' 
প্রাথমিক শিক্ষা (২৬৪-৬৫, ২৮২-৮৭) 
প্রোজেক্ট পদ্ধতি (১৯৩-৯৪) 
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ফ্ৰয়েড (২৩৮-৩৯) j 
ক্রয়েবল (৫৬, ১৮৫-১৮৯) 
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বিদ্যালয় পরিদর্শন (১৪৪-৪৮) 
বিবিধার্থসাঁধক বিদ্যালয় (৮১) 
বিবেকানন্দ (১৪-২৭, ৩৮) 
বিশৃঙ্খল আচরণ (১০৮-১০) 
বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি (১৮৪-৯৪) 
বুনিয়াদী শিক্ষা (৩২-৩৫১ ২৬৫) 
বেটিস্ক (১২) 

বৌদ্ধশিক্ষা (১১) 

বৌদ্ধিক (৪১) 

ব্যক্তিত্ব (৪, ৩১, ১১৩) 
ব্ৰাহ্মণ্যশিক্ষ। (১১) 

ব্র্যাকবোর্ড (৭২-৭৪) 


I) 
ভাষা-শিক্ষ] (১৫৩-৫৪, ১৬১-৬৬) 
ভাষ|-শিক্ষার ক্রম (১৬৪-৬৬) 
ভিটামিন (২৩০) 
ভূগোল-শিক্ষা (১৬০) 


ম 
মজলিস, মেলা (১২০-২১) 

মনস্তাত্তিক সমন্তা (৮২, ২৫৯) 
মণ্টেসরি (৫৬, ১৮৭-৮৯) 

মস্তি্ধ (২১০,২১৩-১৪,২১৭,২১৯-২১) 
মহাত্ব| গান্ধী (২৭, ৩২-৩৫, ৩৮) 
মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য (১৬২) 
মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার (২৯৫) 
মিথ্যা কথা বলা (২৪৫-৪৬) 
মুদালিয়ার কমিশন (১৮) 

মৌখিক শিক্ষাদানের রীতি (১৭৫-৭৭) 


য 
যুক্তিবাদী মন (৮১) 

রব 
রবীন্দ্রনাথ (৯, ২৭, ২৮-৩২,৩৮) 
রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৮) 
রামমোহন রায় (২৩) 
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লোকশিক্ষা-সংসদ (৩০) 

শ 
শঙ্কর (২৩) 
শাসনের প্রকারভেদ (2৯-১০১) 
শাসন-শৃঙ্খল| (১০৪-১০৬) 
শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার ত্রুটি (২৭৮-৭৯). 
শিক্ষক-সমস্তা (২০, ২৮৩) 
শিক্ষণ-প্রণালী (১৫২-৫৩, ১৬৭-৮০) 
শিক্ষাদানের উপকরণ (১৭৭-৭৯) 
শিক্ষাপদ্ধতি (১৫৯, ১৬৮) 
শিক্ষায় গবেষণা (২৯৬) 
শিল্পমূলক কর্ম (১৩-৯৪) 
শৃঙ্খলা (৯৭-৯৯) 
শ্রীঅরবিন্দ (২৭, ৩৫-৩৮) 
শ্রীরামকৃষ্ণ (২৩, ২৪) 
শ্রুতিনির্ভর প্রদীপন (১৮০) 
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সময়-তালিকা (৭৪-৮৬, ২৮০) 
সময়-পত্রিকা (৮২) 
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অমাজবিদ্যা (২৮৭, ২৮৮) 
সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (২৫৪) 
সহপাঠক্রমিক কার্ষ (৬২১ ৬৩, ৮৭) 
সংগঠন (৬০-৬৫) 

সংগঠন-নীতি (১০২-৪) 

সঙ্ঘ চেতনা (৮৯) 

সংস্কৃতি (৪১৭-৯, ১১১ ২২, ২৩, ৩২) 
সর্বোন্নতিভ্ঞাপক বিবরণী (১২৭-২৯) 
সাইন্যাপস্‌ (২১৮) 

সাধারণ বিজ্ঞান পাঠন (১৬০-৬১) 
সার্জেন্ট কমিটি (১৭) 

সাপ্রু কমিটি (১৬) 

সাহিত্য (৪, ৫, ৬, ৮, ১৬১) 
“সাংস্কৃতিক স্তর-তন্ব ৫০) 


স্থ্টিমূলক কর্ম (৯৬) 


স্থান বা পরিসর (২৭৫-৭৬) 
স্ামুতন্ত্রের কার্যাবলী (২১৪-১৯) 
স্বাধীন ভারতে শিক্ষা (২৬২-৬৪) 
স্বায়ত্তশাসন (৯৪, ১১৪) 
্বাস্থ্য-সপ্তাহ (১২১). 
স্তাডলার কমিশন (১৪-১৫) 
স্টিভেনসন (১৯২) 
স্কৃতিবাদ (৯৮) 

হু 
‘হাউস’ (১২০-১২১) 
হাণ্টার কমিশন (১৩) 
হাটগ কমিটি (১৫-১৬) 
হাডিঞ্র (১২) 
হাবার্ট (৪৭-৫১১ ৫৬, ২৭৯) 
হেয়ার (১২) 
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